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ি�তীয় সং�রেণর ভূিমকা 
 

সম� �শংসা আ�াহর জনয্ এবং িতিন �য়ং স�ূণ; শাি� বিষর্ত

হউক তাঁর ঐসব বা�ােদর উপর, যােদরেক িতিন মেনানীত 

কেরেছন; আর আিম সাক্ষয্  িদি� , আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� 

ইলাহ েনই, িতিন একক, তাঁর েকান শরীক েনই; আিম আরও 

সাক্ষয্  িদি� , মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 

বা�া ও রাসূল। আর আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, জা�াত সতয, 

জাহা�াম সতয, পুনরু�ান সত , িকয়ামত সতয, িসরাত 

(পুলিসরাত) সতয, িহসাব-িনকাশ সতয্ এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূল

যা িকছু বেলেছন, তার সবিকছুই সতয্।  

অতঃপর:  

যখন   "اجلنة نا لار من صحيح الأخابر  صف  " (সহীহ হািদেসর 

আেলােক জা�াত ও জাহা�ােমর বণর্ন) নামক �ে�র পা�ুিলিপ 

�কাশ পায়, তখন আিম েদখলাম েয, তার বয্াপাের এবং তার

বাইের অনয্ানয্ ��   ও পা�ু িলিপর বয্াপ  মানুেষর সিবেশষ 
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আকষর্, েযগুেলােত  শুধু স হী হ হািদসই সংকিলত হ  েছ এবং 

তার মধয্ েথেক  এই িবশাল   একিট সংখয্া িবতরণ করা হে   

েগেছ; আর এটা বাতর্া বন কের িনেভর্জাল জ্ঞান ও সা িতক 

জাগরেণর; আমােদর কােছ �� হেলা েয, একজনন সিতয্কার

মুসিলম যুবক এমন নয় েয, তার িনকট প ঁচা ও মূলয্বান সবিকছু

যাই েপশ করা হেব তা সমভােব �হণ করেব; বরং েস বাছাই ও 

পছ� কের �হণ করেব; কারণ, জীবন সংিক্, আর জ্ঞােন

পিরিধ অেনক বয্াপক 

আর এ জনয্ই আিম  এই পুি�কার মেধয্ পুনরায় দৃি� িদেয়     ; 

অতঃপর আিম �থম সং�রেণর মেধয্ হওয়া   �ি-িবচুয্িতগুেল

সংেশাধন কের িনেয়িছ এবং ২১ নং হািদসিট িবলু� কের িদেয়িছ; 

কারণ, তার সনেদর উৎকৃ�তা ও িবশু�তার বয্াপাের আিম হােফ

আল-মুনেযরীেক অনুসরণ কেরিছলাম, অতঃপর আমার িনকট 

�� হেয়েছ েয, এটা হেয়িছল তারঁ উদারত ও নমনীয়তার 

কারেণ; অতঃপর আিম �েতয্কিট পিরে�েদর   শুরুেত �াসি

আয়াতসমূহ �িত�াপন কেরিছ এবং কেয়কিট হািদস অিতির� 

উে�খ কেরিছ, যা �থম সং�রেণর সােথ তুলনা করেল ��ভােব 
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ধরা পড়েব। পূেবর্র সং�রেণ হাদীস সংখয্া িছল ৭৫িট; আর 

ি�তীয় সং�রেণ হািদেসর সংখয্া দাঁিড়েয়েছ৯৬িটেত1।  

অতঃপর আিম জািনেয় িদেত চাই েয, এর মেধয্ যা বিণর্ত হেয়, 

তােকই আিম চূড়া� সংখয্া বেল মেন কির ন    ; বরং আিম 

িবষয়ব�র উপর তােক সংিক্ষ�  উ�ীপক িহ েসেব উপ�াপ

কেরিছ; আর অনুরূপভােব তথয্ েপশ ও বয্া-িবে�ষেণর েক্ষে

�স� পিরবতর্ন কি  িন; তেব পাঠেকর সামেন হািদেসর মান 

স�িকর্ত এেকবাের কাছাকািছ ও সবর্জন �িস� প�িতিট ে  

কেরিছ। 

এই েতা আমার কথা; আিম আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র 

িনকট �াথর্না করি , িতিন যােত তাঁর অনু�হ ও করুনায়

পদ�লন েথেক রক্ষা কে, আমােদরেক উপকারী ও সিঠক জ্ঞা

                                                           
1 �কৃতপেক্ষ এই বইেয়র ি�তীয় সং�রেণ হািদেসর সংখয্া হ        ৯৫িট; 

েকননা, হািদেসর �িমক নং উে�খ করার সময় ৭১ এর পের ৭২ না িলেখ 

৭৩ িলেখেছন। আর আিমও েলখক েযভােব হািদেসর �িমক সংখয্া বয্বহা

কেরেছন িঠক েসভােব বয্বহার কেরিছ।- অনুবাদক। 
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দান কেরন এবং আমােদর জ্ঞানেক িকয়ামেতর িদেন আমােদ 

জনয্ দিল-�মাণ বািনেয় েদন।  

েহ আ�াহ! েতামার �শংসাসহ েতামার পিব�তা বণর্না করি ; 

আিম সাক্ষয্  িদি� , তুিম ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, আিম 

েতামার িনকট ক্ষমা �াথর্না করিছ এবং েতামার      িনকট ত াও

করিছ। 

 

েলখক: 

আ�াহ তা‘আলার দার� এক ফকীর বা�া 

ওয়ািহদ ইবন আবিদস সালাম বালী 

১৪ সাওয়াল ১৪১০ িহ. 

 

* * * 
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�থম সং�রেণর ভূিমকা 

িন�য়ই সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তারঁ �শংসা কির, 

তাঁর িনকট সাহাযয্ �াথর্না ক, তাঁর িনকট িহদায়াত চাই এবং 

তাঁর কােছ ক্ষমা �াথর্না ; আর আমরা আমােদর নফেসর জনয্

ক্ষিতকর এমন সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম

আমল েথেক আ�াহর িনকট আ�য় চাই। সুতরাং আ�াহ যােক 

পথ �দশর্ন কের, তােক পথ�� করার েকউ েনই; আর যােক 

িতিন পথহারা কেরন, তােক পথ �দশর্নকারীও েকউ েন। আিম 

সাক্ষয্  িদি� , আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, িতিন 

একক, তাঁর েকান শরীক েনই এবং আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, 

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল   

অতঃপর:  

সবেচেয় সতয্ কথা হল আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম িহদােয়

হল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহদােয়   ; আর 

িনকৃ� কাজ হল দীেনর মােঝ নতুন উ�ািবত িবষয়; আর �েতয্ক
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নতুন উ�াবনই হল িবদ‘আত এবং �িতিট িবদ‘আতই গুমরাহ; 

আর �েতয্ক গুমহীর �ান হেব জাহা�ােম। িন�য়ই যা কম ও 

যেথ�, তা ঐ ব� েথেক অেনক উ�ম, যা পিরমােণ েবিশ ও 

অনথর্ক হয়। আর েতামােদরেক েযই �ি     তিত েদয়া হেয়েছ, 

অবশয্ই তা বা�েব �িতফিলত হে    ; আর েতামরা তা �িতহত 

করেত পারেব না। 

অতঃপর: জা�াত ও জাহা�াম �সে� বহু �� রেয়ে, িক� েসই 

��গুেলা সহীহ ও দুবর্ল হািদসেক এক সােথ সং�হ কেরেছ এব

ঐসব �ে�র েলখকগণ এই েক্ষে� চরম ৈশ  লয্ �দশর্ন

কেরেছন; আর এই েক্ষে� তারা যুি� েপশ কেরেছন , এগুেলা

হল উৎসাহ-উ�ীপনা ও ভয়ভীিত �দশর্েনর পযর্ায়ভ ; অথচ এর 

মেধয্ দ ’িট দৃি�েকাণ েথেক �িট রেয়েছ: 

�থমত: জা�াত ও তার মধয্কার িনয়ামত অথবা জাহা�াম ও তার

মধয্কার শাি�র িবষেয় সংবাদ পিরেব ন করার িবষয়িট গােয়ব 

বা অদৃশয্ জগেতর িবষয়গুেলার অ�ভু    , আর গােয়বী িবষেয়র 

�িত িব�াস �াপন করা খাঁিট ইসলামী আিকদার অ�ভুর্� িবষ; 
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সুতরাং এই বয্াপাের িকভােব ৈশি  লয্ �দশর্ন বা অবেহলা কর

যােব?! 

ি�তীয়ত: েয বয্ি� হািদেসর িকতাবসমূহ গভীরভােব     যর্েক্ষ

করেব এবং সু�াহ’র পােশ েথেক পড়াশুনা ও গেবষণায় বয্  

থাকেব, েস িবশু� হািদসসমূেহর মেধয্ই এমন সব কাি�ত িবষ

ও  ব� েপেয় যােব, যা সবর্�কার দুবর ও জাল (মাউযু) হািদস 

েথেক তােক �েয়াজনমু� করেব।  

এ জনয্ আিম জা�ােতর বণর্না �সে� এই পা�ু িপ সংকলেনর 

উেদয্াগ �হণ কেরিছ    এবং তা সংকলেনর েক্ষে� রাসূলু�   

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহীহ হািদসগুেলার উপর িনভর্

কেরিছ, যােত �েতয্ক খিতব(ব�া) ও ওয়ােয়য (উপেদশ দাতা) 

যখন এই িবষেয়র উপর কথা বলেবন বা আেলাচনা েপশ 

করেবন, তখন তার হােত এর একিট কিপ থােক এবং তার যােত 

দুবর্ল বা বােনায়াট(মাউযু) হািদেসর আ�য় িনেত না হয়। 

* * * 
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�থম পিরে�দ 

জা�ােতর �াণ 

১. আবদু�াহ ইবন আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা

েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 

 أر�ع� مس�ة من توجد ر�ها و�ن،  جلنة حائة يرح لم،  معاهدا قتل من «

 ) .هاو بالخاري (  . » عما

“েয বয্ি� েকান িযি�েক হতয্া কর, েস জা�ােতর �াণ পােব না। 

আর জা�ােতর �াণ চি�শ বছেরর দূর� েথেক পাওয়া যােব।”P1F

2 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 ( يرح لم لم �شم  :(  অথর্া- েস �াণ পােব না। 

                                                           
2 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: িয�ীেদর েথেক িজিযয়া �হণ এবং হারবীেদর 

সােথ যু� িবরিত চুি� ( مالوادعة جلز�ة أبواب ), পিরে�দ: িবনা অপরােধ েয 

বয্ি� িয�ীেক   তয্া করে, তার অপরাধ ( جمر غب� معاهدا قتل من إثم ابب ), 

হািদস নং- ২৯৯৫। 
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* * * 

 

ি�তীয় পিরে�দ 

জা�ােতর দরজাসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ٰ َّ ٓ  مِنۡ  صَلَحَ  وَمَن خُلُوَ�هَايدَۡ  نٖ عَدۡ  تُ َ� زۡ  �هِِمۡ ءَاباَ
َ
ٰ  جِهِمۡ َ�ٰ وَأ َّ � ِّ رُ  تهِِمۡۖ ذَ

ۡ ٱوَ  ٰ ل َٓ ا ُ�معَليَۡ  مٌ سََ�ٰ  ٢ باَبٖ  ُ�ِّ  مِّن هِمعَليَۡ  خُلُونَ يدَۡ  �كَِةُ َ�  مَ فنَعِۡ  ُ�مۚۡ صََ�ۡ  بَم
ارِ ٱ َ� ُ�قۡ                                                                 ]٢٤  ،٢٣: العرد[ ﴾ ٢ َّ

“�ায়ী জা�াত, তােত তারা �েবশ করেব এবং তােদর িপতা-

মাতা, পিত-প�ী ও স�ান-স�িতেদর মেধয্ যারা সৎকাজকেরেছ 

তারাও। আর েফেরশতাগণ তােদর কােছ উপি�ত হেব �েতয্ক

দরজা িদেয় এবং বলেব, েতামরা ৈধযর্ ধারণ কেরছ বেল েতামােদর

�িত শাি�; আর আেখরােতর এ পিরণাম কতই না উ�ম।”P2F

3 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 
                                                           
3 সূরা আর-রা‘দ: ২৩ - ২৪ 
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ۚ ذكِۡ  ذَاَ�ٰ  ﴿ َّ  رٞ َّتُقِ�َ للِۡ  ن ٰ  ٤ ابٖ  َٔ َ�  نَ َ�ُسۡ   َّ َّتحَةٗ  نٖ عَدۡ  تِ َ�   ٱ َهُّمُ  فّ
َ
ٰ بۡ ۡ�  بُ َ�

]٥٠  ،٤٩: ص[ ﴾ ٥  

“এ এক �রণ। মু�াকীেদর জনয্ রেয়েছ উ�ম আবা— িচর�ায়ী 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয্ উ�ু।” P3F

4 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ ٱ وَسِيقَ  ﴿ ْ َّقَوۡ ٱ َّ َّهُمۡ  ا ٰ  زُمَرً�ۖ  َّةِ�َۡ ٱ إَِ�  َ� ّٓ ٓ  إَذا َ� ا بۡ  وَفتُحَِتۡ  ءُوهَاَج
َ
� ٰ  ُ�هَاَ�

ٰ  خَزََ�تُهَا لهَُمۡ  وَقاَلَ                                                                                        ] ٧٣: الزمر[ ﴾ ٧ ِ�ِينَ َ�ٰ  خُلُوهَادۡ ٱفَ  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  مٌ سََ�

“আর যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ তােদরেক 

দেল দেল জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। অবেশেষ যখন 

তারা জা�ােতর কােছ আসেব এবং এর দরজাসমূহ খুেল েদয়া 

হেব এবং জা�ােতর রক্ষীরা তােদরেক বল  , ‘েতামােদর �িত 

‘সালাম’, েতামরা ভাল িছেল, সুতরাং জা�ােত �েবশ কর 

�ায়ীভােব অবি�িতর জনয।”P4F

5 

                                                           
4 সূরা েসায়াদ: ৪৯ - ৫০ 
5 সূরা যুমার: ৭৩ 
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২. ‘উবাদা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

،  هوسرل بعده �مدا وأن،  ل ش�ك لا وحده االله إلا � لا أن شهد من« 

،  حق اجلنة،  منه وروح مر�م ىل ألقاها و�متة هوسرل االله بعد يىس وأن

 من «: ي ف راوية   . » العمل من كن ما ع جلنة االله أدخله ، حق نالار

 ) .هاو بالخاري و مسلم (  . »شاء  أيها ثلمانية جلنة أبواب

“েয বয্ি� সাক্ষয্  েদ, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই, 

িতিন একক, তাঁর েকান শরীক েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল; আর ঈসা আ. আ�াহর 

বা�া ও তাঁর রাসূল, তাঁর কােলমা, যা িতিন মারইয়ােমর িনকট 

পিরেবশন কেরেছন এবং িতিন (ঈসা আ.) হেলন তাঁর পক্ষ েথে

রূহ(িনেদর্); আর েয বয্ি� আরও সাক্ষয্ েদ, জা�াত সতয্

এবং জাহা�াম সতয, তাহেল েস েয আমল করত, তার উপর 

িভি� কের আ�াহ তা‘আলা তােক জা�ােত �েবশ করােবন।” 
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অপর এক বণর্নায় আে: জা�ােতর আটিট দরজার মধয্ েথেক েয

দরজা িদেয় ই�া িতিন তােক জা�ােত �েবশ করােবন।”6 

৩. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ  ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 خ� هذا!  االله بعد يا:  جلنة أبواب من نودي االله سبيل ف زوج� أنفق من« 

 جلهاد أهل من كن ومن،  الصلاة ابب من يع الصلاة أهل من كن فمن، 

 ومن،  الر�ان ابب من يع الصيما أهل من كن ومن،  جلهاد ابب من يع

 نعه االله يض ب�ر أبو فقال.  » الصدقة ابب من يع الصدقة أهل من كن

،  ضورة من الأبواب لتك من يع من ع ما ! االله رسول يا وأ� أنت أيب :

 ت�ون أن وأرجو،  نعم « : قال.  ؟ كها الأبواب لتك من أحد ىدع فهل

 ) .هاو بالخاري و مسلم (  . » منهم

“েয েকউ আ�াহর পেথ েজাড়া েজাড়া বয্য় করে , তােক 

জা�ােতর দরজাসমূহ েথেক ডাকা হেব, েহ আ�াহর বা�া! এটা 

                                                           
6 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: নবীগণ ( الأنبياء كتاب ), পিরে�দ: তার কথা: েহ 

আহেল িকতাব! েতামরা েতামােদর দীেনর বয্াপাের বাড়াবািড়কেরা না ... (ابب 

...دين�م ف لغتوا لا الكتاب أهل يا : هول ), হািদস নং- ৩২৫২ 
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উ�ম। অতএব েয সালাত আদায়কারী, তােক সালােতর দরজা 

েথেক ডাকা হেব। েয মুজািহদ তথা আ�াহ পেথ িজহাদকারী, 

তােক িজহােদর দরজা েথেক ডাকা হেব। েয িসয়াম পালনকারী, 

তােক রাইয়য্ান নামক দরজা েথেক ডাকা হেব। আর েয সাদকা

দানকারী, তােক সাদকার দরজা েথেক ডাকা হেব। এরপর আবূ 

বকর রািদয়া�াহু ‘আনহু বলেল : েহ আ�াহর রাসূল! আপনার 

জনয্ আমা িপতা ও মাতা কুরবান হউক! সকল দরজা েথেক 

কাউেক ডাকার েকােনা আবশয্কতা েন, তেব িক কাউেক সকল 

দরজা েথেক ডাকা হেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: হয্া, আিম আশা কির তুিম হেব তােদর মেধয্

একজন।”7 

 

৪. খািলদ ইবন ‘উমাইর রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন:  

                                                           
7 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সাওম ( الصوم كتاب ), পিরে�দ: সাওম 

পালনকারীেদর জনয্ রাইয়য্া( للصائم� الر�ان ابب ), হািদস নং- ১৭৯৮; মুসিলম 

(৭ / ১১৬ - নববী)। 
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َ  فحََمِدَ ،  غَزْوَانَ  �ْنُ  ُ�تبَْةُ  خَطَبَناَ« َّ �  �َ�ْ
َ
َّمَا : قاَلَ  َمُّ ،  عَليَهِْ  وَأ


َنّ ،  َ�عْدُ  

 إَِ

ْ�ياَ ُّ مٍ  آذَنتَْ  قدَْ  ل َلَوَتّْ ،  رِصُْ  َّذَاءَ     مِنهَْا َ�بقَْ  وَلمَْ ،  
ّ
 الإِناَءِ  كَصُبباةَِ  صُبباةٌَ  َلاِ

ُّ�اَصَتَهَا،   َنِ�َُّ�مْ ،  صَاحِبُهَا    مِنهَْا مُنتْقَِلوُنَ  
َ
 بَِْ�ِ  فاَْ�تقَِلوُا ،لهََا زَوَالَ  لاَ  دَارٍ  ىِل

تُِ�مْ  مَا رَضَْ َنهُّ ،  
اَ ذُكِرَ  قدَْ  إَِ

َ
َنَّ  ل

جََرَ  

ْ
قَ  حل

ىْلُ
َّنَهَمَ  شَفَةِ  مِنْ     ِ�يهَا َ�يهَْوىِ،  

ِ ،  َ�عْرًا لهََا يدُْركُِ  لاَ  عَمًا سَبعِْ�َ  َّ �اَوَ َنّ  

لأْمَُ

َ�عَجِبتْمُْ  َ

َ
اَ ذُكِرَ  وَلقََدْ ،  أ

َ
َنَّ  ل

 مَا 

اَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  صَْ َّنَْلةِ  مَصَارِ�عِ  مِنْ  رِ

رَْ�عِ�َ  مَسَِ�ةُ  

َ
�ََّ ،  سَنةًَ  أ

�ْأ

َ
َلي  يوَْمٌ  عَليَهَْا 

يتُِْ�  وَلقََدْ ،  ِزلحَّماِ  مِنَ  كَظِيظٌ  وهَُوَ 
َ
ِ  رسَُولِ  مَعَ  سَبعَْةٍ  سَباعَِ  رأَ َّ  االله ص� �

اَ مَا ،  وسلم لعيه
َ
  طَعَماٌ  ل

ّ
َّ ،  َّشلجَرِ  وَرَقُ  َلاِ شْدَاُ�ناَ قرَحَِتْ  تى

َ
رهاو (  . »...  أ

 ) .مسلم 

“উতবা ইবন গাযওয়ান আমােদর সামেন ভাষণ িদেয়েছন; িতিন 

আ�াহর �শংসা ও গুণকীতর্ন কেরে; অতঃপর িতিন বেলেছন: 

িন�য় দুিনয়া তার চেল যাওয়ার জানান িদে�, �ত পািলেয় 

যাে�, পািন পানকারী বয্ি�র পাে�র অবিশ� পািনর মত তার

সময় সামানয্ই বািক আে  ; আর েতামরা িনি�তভােব দুিনয়ার 

জগৎ েথেক এমন জগেতর িদেক �ানা�িরত হ�, যার েকােনা 

�ংস েনই; সুতরাং েতামােদর সামেন েয ভাল কাজ আেছ, তা 

িনেয় ��ান কর। কারণ, আমােদর উে�েশয্ আেলাচনা করা 
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হেয়েছ েয, একিট পাথর জাহা�ােমর িকনার েথেক তার মেধয্

িনেক্ষপ করা হ, অতঃপর তা নীেচর িদেক ধািবত হেব স�র 

বছর, িক� েস পাথরিট তার (জাহা�ােমর) তলার নাগাল পােব না; 

আ�াহর কসম! েসই জাহা�ামেক পূণর্ করা হে  ; েতামরা িক 

আ�যর্ হেয়? আর আমােদর উে�েশয্ আেলাচনা করা হেয়েছ ে, 

জা�ােতর দুই েচৗকােঠর মধয্কার দূর� হেব চি�শ বছে    রর

�মণপেথর মত; আর তার (জা�ােতর) সামেন অবশয্ই একিদন

আসেব, েযিদনিট িভেড়র কারেণ �াসরু�কর অব�ার সৃি� 

করেব; আর অবশয্ই আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ    ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথ আমােক সাত জেনর স�ম বয্ি� িহেসেব

েদেখিছ, যখন গােছর পাতা ছাড়া আমােদর অনয্ েকােন  খাবার 

িছল না, এমনিক আমােদর দুই গােলর অভয্�র� মুেখর �া�েদশ

ক্ষতিবক্ষত হেয় ে...।”8 

৫. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ  ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
8 মুসিলম (১৮ / ১০২ - নববী) হািদসিট মাওকুফ। 
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ِى... « 
ّ
َّمَُدٍ  َ�فْسُ  لذاَ اَ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  مَا َنِّ  �يَِدِهِ   صَْ رِمْل


َنَْلّةِ  مَصَارِ�عِ  مِنْ  


 لكََمَا 

َّكَةَ  َ�ْ�َ  وْ  وهََجَرٍ  
َ
َّكَةَ  َ�ْ�َ  كَمَا أ رُ�َصَْى    ) .هاو بالخاري و مسلم (  . »

“... শপথ েসই স�ার, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! জা�ােতর দুই 

েচৗকােঠর মধয্কার দূর� ম�া ও হাজে    রর দূরে�র ম  ; অথবা 

বণর্নাকারী বেল: ম�া ও বসরার দূরে�র মত।”P8F

9 

৬. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণত, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 . » الصائمون إلا يدخله لا الر�ان �س� ابب فيها أبواب ثمانية جلنة ف«

بالخاري( �لسلا  اوفرمع لبفظ) . هاو  ع نب ةبتع نع بد   حمأ هاورد   :

 . »ه رالنالا سبعة أبواب  ، أبواب ثمانية لا جلنة«

“জা�ােতর মেধয্ আট িট দরজা রেয়ে  , তােত রাইয়য্ান নামক

একিট দরজা আেছ, তা িদেয় শুধু সাওম পালনকারীগণই �েবশ

করেব।” আর আহমদ র. ‘উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী েথেক 

                                                           
9 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: তাফসীর ( لتفس� كتاب ), পিরে�দ: সূরা বনী 

ইসরাঈল [আল-ইসরা]  ( ] رلإساء[  رسائيل ب� سورة ابب ), হািদস নং- ৪৪৩৫; 

মুসিলম (৩ / ৬৯ - নববী)। 
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‘মারফু’ সনেদ বণর্না কেরছ: “জা�ােতর আটিট দরজা রেয়েছ, 

আর জাহা�ােমর রেয়েছ সাতিট দরজা।”10 

৭. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ  ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

بوَْابُ  ُ�فْتحَُ « 
َ
َّنَْلةِ  أ


مَِيسِ  وََ�وْمَ  الاِثنَْْ�ِ  يوَْمَ  

ْ
ّ  َ�يغُْفَرُ ،  خل ُِ شِْكُ  لاَ  َ�بدٍْ  كل

رُ  

 ِ َّ   ، شَيئْاً �اِ
ّ
خِيهِ  وََ�ْ�َ  بيَنَْهُ  كَنتَْ  رجَُلاً  َلاِ

َ
نظِْرُاو : َ�يقَُالُ ،  شَحْناَءُ  أ

َ
 هَذَينِْ  أ

 َّ نظِْرُاو ، يصَْطَلِحَا تى
َ
َّ  هَذَينِْ  أ نظِْرُاو،  يصَْطَلِحَا تى

َ
َّ  هَذَينِْ  أ  »يصَْطَلِحَا  تى

 ) .رهاو مسلم (  .

“েসামবার ও বৃহ�িতবার জা�ােতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়, 

অতঃপর এমন �েতয্ক বা�েক ক্ষমা কের েদয়া , েয আ�াহর 

সােথ েকােনা িকছুেক শরীক কের িন; তেব ঐ বয্ি� ক্ষম

বাইের থােক, েয বয্ি� ও তার ভাইেয়র মেধয্ িবে�ষ বা শ�ত

রেয়েছ; অতঃপর (েফের�ােদরেক) বলা হয়: েতামরা এই 

দু’জনেক পর�েরর মেধয্ িমলিমশ হওয়া পযর    অবকাশ দাও, 

                                                           
10 বুখারী, আস-সহীহ (৬ / ৩২৮ – ফতহুল বার); আহমদ র. এর বণর্নািটেক

আলবানী িবশু� বেলেছ: ‘আস-সহীহা’ (  িমক নং- ১৮১২� ,( الصحيحة 
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েতামরা এই দু’জনেক পর�েরর মেধয্ িমলিমশ হওয়া পযর্  

অবকাশ দাও, েতামরা এই দু’জনেক পর�েরর মেধয্ িমলিমশ

হওয়া পযর্� অবকাশ দাও”11 

৮. ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ  مَا« 
َ
  أ

ُ
أ َّ ضَوَتَ وْ   َ�يبُلِْغُ ،  

َ
يسُْبِغُ  أ

وضُُوءَ   فَ
ْ
شْهَدُ  : َ�قُولُ  َمُّ  ، ال

َ
نْ  أ

َ
 أ

َ  لاَ 
َ
  هِل

ّ
ُ  َلاِ َّ َنَّ أشهد  وَ  ،لا هد ه ك�شرل  �


َّمَُدًا  ُ  هَ�بدُْ  

ُ
هوُسَرَل    

ّ
 فُتِحَتْ  َلاِ

 ُ
َ
بوَْابُ  ل
َ
َّنَْلةِ  أ


�ِّهَا مِنْ  يدَْخُلُ  ، َلّمَاِ�يَةُ  


 ) .هاو رلا و ملسمتمذي(  . »  شَاءَ  َ

“েতামােদর েয েকউ পূণর্রূেপ উযু কের এেদা‘আ পাঠ করেব: 

شْهَدُ 
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
  هِل

ّ
ُ  َلاِ َّ َنَّ أشهد  وَ  ،لا هد ه ك�شرل  �


َّمَُدًا  ُ  هَ�بدُْ  

ُ
هوُسَرَل    

(আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ বয্তীত েকােন সতয উপাসয্ েন, 

িতিন এক, তাঁর েকান শরীক েনই এবং আিম আরও সাক্ষয্ িদ

েয, মুহা�দ তাঁর বা�া ও রাসূল), তার জনয্ জা�ােতর আটিট

                                                           
11 মুসিলম (১৬ / ১২২ - নববী)। 
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দরজা খুেল েদয়া হেব এবং েয দরজা িদেয় ই�া েস জা�ােত 

�েবশ করেত পারেব।”12 

* * *  

 

                                                           
12 মুসিলম ও িতরিমযী। 
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তৃতীয় পিরে�দ  

সবর্�থম যার জনয্ জা�াত খুেল েদয়া হ 

৯. আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ناَ «
َ
ثَُ  أ

ر
ْ
�َ
نبِْياَءِ  

َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  َ�بَعًا الأ

ْ
ناَ،  ال

َ
َّوَلُ  وَأ

َّنَْلةِ  باَبَ  َ�قْرَعُ  مَنْ  


 « . 

 ) .مسلم أخرجه(

“িকয়ামেতর িদেন নবীগেণর মেধয্ আমার অনুসারীর সংখয্াই হে

সবেচেয় েবিশ এবং আিমই সবার আেগ জা�ােতর কড়া 

নাড়ব।”P12F

13 

                                                           
13 মুসিলম, ঈমান অধয্া, পিরে�দ: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

বাণী: “আিম �থম বয্ি, েয জা�ােতর বয্াপাের আ�াহর কােছ শ   াফ‘আত 

করব, আর নবীগেণর মেধয্ আমার অনুসারীর সংখয্াই হেব সব    েচেয় েব ” 
( ّ  قَوْلِ  فِ  ابب ِِ

ناَ « :وسلم لعيه االله ص� بىّ
َ
َّوَلُ  أ


َنَْلةِّ  فِ  �شَْفَعُ  َلّاسِ  


ناَ 

َ
ثَُ  وَأ

ر
ْ
�َ
نبِْياَءِ  

َ
 الأ

» َ�بعًَا ), হািদস নং- ৫০৫ 
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১০. আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূলু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َّنَْلةِ  باَبَ  ىتِ  «

قِياَمَةِ  يوَْمَ  

ْ
سْتفَْتِحُ  ال

َ
اَزِنُ  َ�يقَُولُ  فَأ

ْ
نتَْ  مَنْ  :خل

َ
قوُل ؟ أ

َ
َّمَُدٌ  :ُفَأ  ، 

مِرْتُ  بكَِ  :َ�يقَُولُ 
ُ
ْ�تحَُ  لاَ  أ

َ
حَدٍ  أ

َ
 ) .مسلم أخرجه( . » َ�بلْكََ  لأ

“িকয়ামত িদবেস আিম জা�ােতর েগইেট এেস দরজা েখালার 

অনুমিত চাইব। তখন খাজাি� বলেবন, আপিন েক? আিম উ�ের 

বলব, মুহা�দ। খাজাি� বলেবন: ‘আপনার জনয্ই দরজা খুলেত

আিম আিদ� হেয়িছ। আপনার পূেবর্ অনয্ কাে  রার জনয্ দর 

খুলব না’।” P13F

14 

* * * 

 

                                                           
14 মুসিলম, ঈমান অধয্া, পিরে�দ: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

বাণী: “আিম �থম বয্ি, েয জা�ােতর বয্াপাের আ�াহর কােছ শ   াফ‘আত 

করব, আর নবীগেণর মেধয্ আমার অনুসারীর সংখয্াই হেব সব    েচেয় েব ” 
( ّ  قَوْلِ  فِ  ابب ِِ

ناَ « :وسلم لعيه االله ص� بىّ
َ
َّوَلُ  أ


َنَْلةِّ  فِ  �شَْفَعُ  َلّاسِ  


ناَ 

َ
ثَُ  وَأ

ر
ْ
�َ
نبِْياَءِ  

َ
 الأ

» َ�بعًَا ), হািদস নং- ৫০৭ 
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চতুথর্ পিরে�দ 

জা�ােত সবর্�থম �েবশকারী মানু 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ ٱ وَسِيقَ  ﴿ ْ َّقَوۡ ٱ َّ َّهُمۡ  ا ٰ  زُمَرً�ۖ  َّةِ�َۡ ٱ إَِ�  َ� ّٓ ٓ  إَذا َ� ا بۡ  وَفتُحَِتۡ  ءُوهَاَج
َ
� ٰ  ُ�هَاَ�

ٰ  خَزََ�تُهَا لهَُمۡ  وَقاَلَ                                                                                           ] ٧٣: الزمر[ ﴾ ٧ ِ�ِينَ َ�ٰ  خُلُوهَادۡ ٱفَ  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  مٌ سََ�

“আর যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কেরেছ তােদরেক 

দেল দেল জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। অবেশেষ যখন 

তারা জা�ােতর কােছ আসেব এবং এর দরজাসমূহ খুেল েদয়া 

হেব এবং জা�ােতর রক্ষীরা তােদরেক বল  , ‘েতামােদর �িত 

‘সালাম’, েতামরা ভাল িছেল, সুতরাং জা�ােত �েবশ কর 

�ায়ীভােব অবি�িতর জনয।”P14F

15 

১১. রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আযাদকৃত 

েগালাম সাওবান রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

                                                           
15 সূরা যুমার: ৭৩ 
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ِ  رسَُولِ  عِندَْ  قاَئمًِا كُنتُْ «  َّ بٌْ  فجََاءَ  ، وسلم لعيه االله ص� � حْباَرِ  مِنْ  رَ
َ
 أ

َهُودِ 
ْ
َّمَُدُ  ياَ عَليَكَْ  َّسللاَمُ :  َ�قَالَ  ، يل عُ  كَدَ  دَْ�عَةً  فدَََ�عْتُهُ  !  : َ�قَالَ ،  مِنهَْا رُصَْ

تُ  تدََْ�عُِ�  لمَِ 
ْ
لاَ :  َ�قُل

َ
ِ  رسَُولَ  ياَ َ�قُولُ  أ َّ ُّىِدوُهَْل  َ�قَالَ  !؟ � 


 ندَْعُوهُ  ِ�َّمَا:  

ِى باِسْمِهِ 
ّ
َّمَهاُ  لَ هْلهُُ  بهِِ  

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ . أ َّ  اسِْ�  َنِّ  « : وسلم لعيه االله ص� �

َّمَُدٌ  ِى 
ّ
َّمَاِ�  لَ هِْ�  بهِِ  

َ
ُّىِدوُهَْل  َ�قَالَ . » أ 


لكَُ  جِئتُْ :  

َ
سْأ
َ
ُ  َ�قَالَ . أ

َ
ِ  رسَُولُ  ل َّ � 

َ�نفَْعُكَ  « : وسلم لعيه االله ص�
َ
ءٌ  أ َّدَْ�تُكَ  إنِْ  شَْ سْمَعُ  : قَالَ ف. » ؟ 

َ
ََ�ُذُأِّ  أ


  ،

ِ  رسَُولُ  َ�نكََتَ  َّ  َ�قَالَ . » سَلْ  « : َ�قَالَ .  مَعَهُ  بعُِودٍ  وسلم لعيه االله ص� �

ُّىِدوُهَْل  

ْ�نَ :  

َ
رضُْ  َّدَبُلُ  يوَْمَ  َّلاسُ  يَُ�ونُ  أ

َ
رضِْ  َ�ْ�َ  الأ

َ
 ؟َّسلاَمَوَاتُ  الأ

ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  َّ مَةِ  فِ  هُمْ  « : وسلم لعيه االله ص� �
ْ
سِْ  دُونَ  ُّظلل رِْل


:  قاَلَ . » 

َّوَلُ  َ�مَنْ 

مُهَاجِرِ�نَ  ُ�قَرَاءُ  « : قاَلَ ؟  إِجَازَةً  َّلاسِ  

ْ
ُّىِدوُهَْل  قاَلَ .  » ال 


 َ�مَا:  

فَْتُهُمْ 
ُ
َّنَْلةَ  يدَْخُلوُنَ  حِ�َ  ت


 غِذَاؤُهُمْ  َ�مَا:  قاَلَ  . » ُّلونِ  كَبِدِ  زَِ�ادَةُ  « : قاَلَ ؟  

َّنَْلةِ  ثوَْرُ  لهَُمْ  ُ�نحَْرُ  «:  قاَلَ ؟  إثِرْهَِا عََ 

ِى 

ّ
ُ�لُ  كَنَ  لَ

ْ
طْرَافِهَا مِنْ  يأَ

َ
:  قاَلَ .  » أ

اُ�هُمْ  َ�مَا َّ�َس  ِ�يهَا َ�ْ�ٍ  مِنْ  « : قاَلَ  عَليَهِْ  شََ  سَبِيلاً  ُ
ْ
 ...  »  صَدَقتَْ  قاَلَ .  » سَل

 ) .مسلم أخرجه(

“আিম একবার রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ 

দাঁিড়েয়িছলাম; ইতঃমেধয্ য়াহূদীেদর এক পি�ত বয্ি�  এেস

বলল: আসসলামু ‘আলাইকুম ইয়া মুহা�দ ( َّمَُدُ  ياَ عَليَكَْ  َّسللاَمُ  ! ) 
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! এরপর আিম তােক এমন এক ধা�া মারলাম েয, েস �ায় 

পেড়ই িগেয়িছল! তখন েস বলল: তুিম আমােক ধা�া মারেল 

েকন? জবােব আিম বললাম: ইয়া রাসূলা�াহ ( ِ  رسَُولَ  ياَ َّ �! ) ! 

বলেত পার না? ইয়াহূদী বলল: আমরা তাঁেক তাঁর পিরবার 

পিরজন েয নাম েরেখেছ, েস নােমই ডািক। রাসূলু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আমার নাম মুহা�দ, আমার 

পিরবােরর েলাকই আমার এই নাম েরেখেছ। তারপর ইয়াহূদী 

বলল: আিম আপনােক (কেয়কিট কথা) িজজ্ঞাসা করেত এেস; 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন: েতামার 

কী লাভ হেব, যিদ আিম িকছু বিল? েস বলল: আিম আমার কান 

েপেত শুন; এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তাঁর কােছ েয লািঠিট িছল তা িদেয় মািটেত আঁকা-েঝাকা 

করেলন; তারপর বলেলন: িজজ্ঞাসা , ইয়াহূদী বলল: েযিদন 

এক যমীন ও আসমান পাে� িগেয় অনয্ যমীন ও আসমােন  

পিরণত হেব (অথর্াৎ িকয়ামত হে  ) েসিদন েলাকজন েকাথায় 

থাকেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম: তারা েসিদন 

পুলিসরােতর কােছ অ�কাের থাকেব। েস বলল: েক সবর্ �থম
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(তা পার হবার) অনুমিত লাভ করেব? িতিন বলেলন: দির� 

মুহািজরগণ। ইয়াহূদী বলল: জা�ােত যখন তারা �েবশ করেব, 

তখন তােদর েতাহফা (উপহার) কী হেব? িতিন বলেলন: মােছর 

কিলজার টুকরা। েস বলল: এরপর তােদর সকােলর না�া কী 

হেব? িতিন বলেলন: তােদর জনয্ জা�ােত ষাঁড় যেবহ করা হে, 

যা জা�ােতর আেশ পােশ চের েবড়াত। েস বলল: এরপর তােদর 

পানীয় কী হেব? িতিন বলেলন: েসখানকার একিট ঝণর্ার পাি, 

যার নাম ‘সালসািবল’। েস বলল: আপিন িঠক বেলেছন। ...।”16 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 ( حْبَارِ  منِْ  ربٌْ 
َ
َهُودِ  أ يلْ ): ইয়াহূদী পি�তগেণর মধয্ েথেক  এক

পি�ত।  

 ( بدِِ  زِ�َادَةُ 
َ
لُوّنِ  ك ): মােছর কিলজার অিতির� অংশ, আর তা খুবই 

সু�াদু। 

                                                           
16 মুসিলম, হােয়য অধয্া, পিরে�দ: পুরুষ ও মিহলার বীেয র্র িববরণ এব

স�ান েয উভেয়র বীযর্ ও িড� েথেক সৃি� হয় তার বণর্ন( َ�ِِّ  صِفَةِ  َ�يَانِ  ابب  

ةِ  َرلجُّلِ 
َ
مَرْأ
ْ
َنَأَّ  وَال


  َ

َ
لدَوْل

مَائهِِمَ  مِنْ  َ�لُْوقٌ   ), হািদস নং- ৭৪২ 
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১২. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 خسمائة وهو،  يوم نبصف أغنيائهم قبل جلنة ملسلم� الفقارء يدخل «

 ) .هاو رلاتمذي (  . »عم 

“দির� মুসিলমগণ ধনী মুসিলমগেণর অধরিদন পূেবর্ জা�াে  

�েবশ করেব; আর েসই অধর্িদেনর পিরমাণ হেব   (দুিনয়ার 

িহসােব) পাঁচশত বছর।”P16F

17 

১৩. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 بعود ، متعفف عوفيف ، شهيد : جلنة يدخلون ثلاثة أول ع رعض «

 ) .هاو رلاتمذي (  . » ياوله ونصح االله ابعدة أحسن

“আমােক �দশর্ন করােনা হেয়েছ ঐ িতন বয্ি� , যারা �থেম 

জা�ােত �েবশ করেব: শহীদ, স�ির�বান পিব� বয্ি�  এবং

                                                           
17 িতরিমযী (৩ / ৮৪) এবং িতিন বেলেছন: হািদসিট হাসান, সহীহ; আর 

আলবানীও হািদসিটেক হাসান, সহীহ বেলেছন। 
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এমন বয্ি, েয সু�রভােব আ�াহর ইবাদত কেরেছ ও তার 

মিনবেদর (কতৃর্পেক ) কলয্াণ কামনা কেরেছ”18 

* * * 

 

                                                           
18 িতরিমযী (৩ / ৮৪) এবং িতিন বেলেছন: হািদসিট হাসান, সহীহ; আর 

আলবানী হািদসিটেক দুবর্ল বেলেছন 
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প�ম পিরে�দ 

জা�াতবাসীগণ কতৃর্ক জা�ােত �েবেশর ি ববর 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

دۡ  ﴿
ُ
ِينَ ٱ خِلَ وَأ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا مَِلُوا ٰ ٱ وعَ َّ ٰ  تِ لَِ�ٰ � َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٖ َ�

َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ّ�َرهِِمۡۖ  نِ �إِذِۡ  �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ  َّيَِتُهُمۡ   ٰ  �يِهَا                                                                                                                       ]  ٢٣: ارباهيم[ ﴾ ٢ مٌ سََ�

“আর যারা ঈমান আেন ও সৎকাজ কের তােদরেক �েবশ 

করােনা হেব জা�ােত যার পাদেদেশ নদী �বািহত। েসখােন তারা 

তােদর রেবর অনুমিত�েম �ায়ী হেব, েসখােন তােদর অিভবাদন 

হেব ‘সালাম’।”P18F

19 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ َٓ �
ِينَ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ َ قۡ  َّ

َ
مَۡ أ ُ ٱ َ�نَالهُُمُ  َ�  تُمۡ س ْ دۡ ٱ ةٍ� برَِۡ�َ  َّ  فٌ خَوۡ  َ�  َّةَ �َۡ ٱ خُلُوا

نتُمۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ 
َ
]٤٩: الاارعف[ ﴾ ٤ زَنوُنَ َ�ۡ  أ  

                                                           
19 সূরা ইবরাহীম: ২৩ 
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“এরাই িক তারা, যােদর স�ে� েতামরা শপথ কের বলেত েয, 

আ�াহ্ তােদরেক রহমেত শািমল করেবন ন? (এেদরেকই বলা 

হেব,) ‘েতামরা জা�ােত �েবশ কর, েতামােদর েকান ভয় েনই 

এবং েতামরা  িচি�তও হেব না।”20 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ ٱ ﴿ َّ  ٰ ۡ ٱ هُمُ َّفَوَتَٮ ٰ ل َٓ ٰ  َ�قُولوُنَ  طَيّبِِ�َ  �كَِةُ َ� ْ دۡ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  مٌ سََ� ا َّةَ �َۡ ٱ خُلُوا  بَم
لُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  ]٣٢: نلحل[ ﴾ ٣ َم  

“িফিরশতাগণ যােদর মৃতুয্  ঘটায় পিব� থাকা অব�ায়।  

িফিরশতাগণ বলেব, ‘েতামােদর �িত শাি�! েতামরা যা করেত, 

তার ফেল জা�ােত �েবশ কর।”P20F

21 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡ ٱ َنِّ  ﴿ َّتُقِ�َ ل   �ِ  ٰ َّ ٰ  خُلُوهَادۡ ٱ ٤ وَُ�يُونٍ  تٖ َ� : حلجر[ ﴾ ٤ ءَامِنِ�َ  �ٍ �سََِ�

٤٦  ،٤٥[  

                                                           
20 সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৯ 
21 সূরা আন-নাহল: ৩২ 
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“িন�য় মু�াকীরা থাকেব জা�ােত ও ��বণসমূেহর মেধয্।

তােদরেক বলা হেব, ‘েতামরা শাি�েত িনরাপ�ার সােথ এেত 

�েবশ কর’।”22 

১৪. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 حازم أبو يدري لا( ، ألف سبعمائة أو ألفا سبعون يمت من جلنة لدخلن« 

 يدخل تى هولم يدخل لا،  بعضا بعضهم آخذ ، متماسكون ،) قال أيهما

 ) .هاو بالخاري و مسلم (  . »  بلدر للة القمر صورة ع وجوههم ، آخرهم

“আমার উ�ত েথেক স�র হাজার েলাক অথবা সাত লক্ষ েলা

এেক অপেরর হাত ধের জা�ােত �েবশ করেব। (বণর্নাকারী আবূ

হােযেমর িনি�ত জানা েনই েয, িতিন উভয় সংখয্ার মেধয্ েকানি

বেলেছন) তােদর �থম েথেক েশষ পযর্� সকেলই  একসােথ 

                                                           
22 সূরা আল-িহজর: ৪৫ - ৪৬ 
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জা�ােত �েবশ করেব; আর তােদর েচহারাগুেল পূিণর্মার চাঁেদর

আেলার নয্ায় উ�ল থাকেব”23 

১৫. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 يلونهم لذين ثم،  بلدر للة القمر صورة ع جلنة يدخلون زمرة أول إن«

 يتفلون ولا،  يتغوطون ولا يبولون لا،  إاضءة السماء ف دري كو�ب أشد ع

  الألوة و�امرهم،  ملسك ورشحهم ، لذهب أمشاطهم ، يمتخطون ولا

 رجل خلق ع أخلاقهم، الع� حلور وأزاوجهم ، الطيب عود نلألجوج

بالخاري ( . »السماء ف اارع ستون :آدم أبيهم صورة ع اوحد هاو 

 .)ومسلم

“সবর্�থম েয দল জা�ােত �েবশ করেব, তােদর মুখম�ল হেব 

পূিণর্মার রােতর চাঁেদর মত     উ�ল। তারপর েয দল তােদর   

অনুগামী হেব, তােদর মুখম�ল হেব আকােশর সবর্ািধক দীি�মান

                                                           
23 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণর্না( نالار جلنة صفة ابب ), হািদস নং- ৬১৮৭; মুসিলম (৩ / 

৯২ - নববী)। 
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উ�ল তারকার মত। তারা না করেব েপশাব, আর না করেব 

পায়খানা। তােদর থুথু েফলার �েয়াজন হেব না এবং তােদর নাক 

েথেক ে��াও েবর হেব না। তােদর িচরণী হেব �েণর্র ৈতির।

তােদর ঘাম হেব িমশেকর নয্ায় সুগ�ময়। তােদর ছাইদািন বা   

আগরদািন হেব সুগ�যু� চ�ন কােঠর। ডাগড় চক্ষু  িবিশ�

হূরগণ হেব তােদর �ী। তােদর সকেলর েদেহর গঠন হেব একই 

রকম। তারা সকেলই তােদর আিদ িপতা আদম আ. এর 

আকৃিতেত হেব। উ�তায় তােদর েদেহর ৈদঘর্য্ হেব ষাট হা”24 

অপর এক বণর্নায় এেসে: 

 ولا،  حلسن من اللحم وراء من سوقهما مخ يرى زوجتان منهم اوحد كلل«

 ب�رة االله �سبحون ، اوحد رجل قلب قلو�هم ، ابتغض ولا نيبهم اختلاف

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . »عوشيا 

                                                           
24 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: আ�ীয়া ( الأنبياء كتاب ), পিরে�দ: আ�াহ 

তা‘আলার বাণী ( ىاعل االله قول ابب ), হািদস নং- ৩১৪৯; মুসিলম (১৭ / ১৭১ - 

নববী)। 
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“আর তােদর �েতয্েকর জনয্ এমন     ’জন �ী থাকেব, যােদর 

েসৗ�েযর্র ফেল েগাশত েভদ কের পােয়র নলার হাঁেড়র         ম�া

েদখা যােব। তােদর মেধয্ েকান মতেভদ থাকেব ন    ; পর�র 

িহংসা-িবে�ষ থাকেব না। তােদর সকেলর অ�র এক অ�েরর 

মত থাকেব। তারা সকাল ও স�য্ায় আ�াহর তাসবীহ পাে রত 

থাকেব।”25 

 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 সুগ�ময় কাঠ, যা ধূপািয়ত করার �ারা সুবাস ছড়ােনা :(لأنلجوج)

হয়। 

 দল বা েগা�ী। :(زمرة)

                                                           
25 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যা এেসেছএবং তা (আ�াহর) সৃি� (  صفة ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৭৩; মুসিলম (১৭ / ১৭৩ - নববী)। 
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( لأالوة �امرهم ): এমন কাঠ, যা ধূপািয়ত করার �ারা সুবাস 

ছড়ােনা হয়; েকউ েকউ বেলন: সুগ�যু� ঐ কাঠেকই তােদর 

ছাইদািন বানােনা। 

 ;�শে�র বহুবচ, তার অথর: ধূপপা  "�مرة "  শ�িট :(ملجامر)

আর তােক  বা ছাইদািন নােম নামকরণ করার কারণ   "�مرة " 

হল, েযেহতু তােত অ�ার রাখা হয় তার মেধয্ রাখা সুগি�যু� 

কাঠেক পুিড়েয় সুবাস ছিড়েয় েদয়ার জনয্ 

( سوقهما مخ ): হােড়র অভয্�ের যা থাে; আর এর �ারা উে�শয্

হল: তার চরম েসৗ�েযর্র ব ণর্না েদ ; আর তা হল হােড়র 

অভয্�ের যা িকছু আে  , তােক হাড়, েগাশত ও চামড়া আড়াল 

করেত পারেব না। 

( وحاد رجل قلب قلو�هم ): অথর্াৎ তােদর মেধয্ েকান িহং  -িবে�ষ 

ও মতিবেরাধ থাকেব না; কারণ, যাবতীয় ম� ও িনি�ত চির� 

েথেক তােদর অ�র পিব� হেয় েগেছ। 
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১৬. মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ثلاث أو ثلاث� أانبء،  مكحل�،  مردا،  جردا جلنة جلنة أهل يدخل «

 ) .هاو رلاتمذي (  . » سنة وثلاث�

“জা�াতবাসীগণ পশমহীন শরীর, দািড়-েগাঁফিবহীন মুখ, সুরমা 

েদয়া েচােখর মত কাজল কােলা েচাখ এবং ি�শ বা েতি�শ বছর 

বয়েসর যুবক অব�ায় জা�ােত �েবশ করেব।” P25F

26 

 

অথর্সহ হািদেসরিবেশষ শ�-তািলকা: 

"جرد "   "أجرد "   : শে�র বহুবচ, তার অথর্ এমন এক বয্, যার 

শরীর তথা চামড়ার উপর েকান পশম েনই। 

                                                           
26 িতরিমযী (৪ / ৮৮); আর হাইছামী ‘আল-মাজমা’ ( ে�র মেধয্� ( ملجمع 

হািদসিটেক হাসান বেলেছন (১০ / ৩৯৯)। আর আলবানীও হািদসিটেক হাসান 

বেলেছন।  
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"مرد "   "أمرد "   : শে�র বহুবচ, তার অথর্ এমন এক বয্, যার 

েচহারায় েকােনা পশম েনই। (েযমন দাঁিড় বা েগাফ) 

"الكحل "   "أ�حل "   : শে�র বহুবচ, তার অথর্ এমন এক বয্, 

যার চক্ষু এমন কােলা বণর্ ধারণ কে    , মেন হয় েযন তােত 

সুরমা লাগােনা হেয়েছ। 

 

১৭. িমকদাম রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 بعث إلا ،  ذلك ب� فيما نلاس و�نما،  هرمًا ولا سقطًا يموت أحد من ما «

 صوورة،  آدم مسحة ع كن جلنة أهل من كن فمن،  سنة ثلاث� بان

(  . » جلابل وفخموا عظموا نلار أهل من كن ومن،  أيوب وقلب،  يوسف

 ) .قيهيلبا ه رطلا وبا� 

“েয েকােনা বয্ি� মৃতুয্বরণ করেব মােয়র েপট  েথেক মৃত ভুিম

হেয়, অথবা বৃ� বয়েস, আর মানুষ েতা এতেদাভেয়র মােঝই 

হেয় থােক, তােদরেকই পুনরায় জীিবত করা হেব েতি�শ বছেরর 
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যুবক িহেসেব। অতঃপর তােদর মেধয্ েয  জা�াতবাসীেদর 

অ�ভুর্� হে , েস হেব পিরমােপ আদম আ. এর মত, েচহারা-

ছিবেত ইউসূফ আ. এর মত এবং অ�েরর িদক েথেক আইয়ূব 

আ. এর মত। আর েস যিদ জাহা�ােমর অিধবাসীেদর অ�ভুর্�

হয়, তেব তার পুনরু�ান হেব পাহােড়র মত িবশাল আকাে    রর

শরীর িনেয়।”27 

 

* * * 

 

                                                           
27 বায়হাকী হাসান সনেদ হািদসিট বণর্না কেরেছ, যা আল-মুনেযরী ‘আত-

তারগীব’ (   নামক �ে�র মেধয্ বেলেছ; তাবারানী। ( رلتغيب 
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ষ� পিরে�দ 

সবর্িন� মােনর জা�াতবাসীর মযর্া 

১৮. মুগীরা ইবন েশা‘বা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, নবী 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

لَ « 
َ
ىوُسَ  سَأ َ�َّهُ   دَْ�  مَا 

َ
هْلِ  أ

َ
َّنَْلةِ  أ


لةًَ   دْخِلَ  مَا َ�عْدَ  ىَجِءُ  رجَُلٌ  هُوَ  قاَلَ  مَْ�ِ

ُ
 أ

هْلُ 
َ
َّنَْلةِ  أ


َّنَْلةَ  


ُ  َ�يقَُالُ  

َ
َّنَْلةَ  ادْخُلِ  ل


ىْ  َ�يقَُولُ . 

َ
 َّلاسُ  نزََلَ  وَقدَْ  كَيفَْ  ِّبَ  أ

خَذُاو مَناَزِلهَُمْ 
َ
خَذَتاهِِمْ  وَأ

َ
ُ  َ�يقَُالُ  أ

َ
ىْرَتَضَ  ل

نْ  

َ
كِ  مِثلُْ  لكََ  يَُ�ونَ  أ

ْ
 مِنْ  مَلِكٍ  مُل

ْ�ياَ مُلوُكِ  ُّ . وَمِثلْهُُ  وَمِثلْهُُ  وَمِثلْهُُ  وَمِثلْهُُ  ذَلكَِ  لكََ  َ�يقَُولُ . ِّبَ  رضَِيتُ  َ�يقَُولُ  ل

اَمِسَةِ  فِ  َ�قَالَ 
ْ
ةُ  لكََ  هَذَا َ�يقَُولُ . ِّبَ  رضَِيتُ  خل شََ هاَثْمَلِِ  رَعَ


 اشْتَهَتْ  مَا وَلكََ  

تْ  َ�فْسُكَ  ّ
َ
َ عْلاهَُمْ  ِّبَ  قاَلَ . ِّبَ  رضَِيتُ  َ�يقَُولُ  . َ�ينُْكَ  لذ

َ
لةًَ  فَأ  قاَلَ  مَْ�ِ

ِكَ 
َ
ئوُل

ينَ   ِ

ّ
ردَْتُ  لَ

َ
 وَلمَْ  َ�ْ�ٌ  ترََ  فَلمَْ  عَليَهَْا وخََتَمْتُ  �يِدَِى كَرَامَتَهُمْ  غَرَسْتُ  أ

ذُنٌ  �سَْمَعْ 
ُ
بِ  عََ  َ�طُْرْ  وَلمَْ  أ

ْ
رشٍَ  قَل  ) .رهاو مسلم( . » َ

“একবার মূসা আলািহসসালাম তাঁর �িতপালকেক িজেজ্ঞ

কেরিছেলন, জা�ােত সবেচেয় িন��েরর েলাকিট েক হেব? 

আ�াহ বলেলন: েস হল এমন এক বয্ি, েয জা�াতবাসীেদরেক 
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জা�ােত �েবশ করােনার পর আসেব। তােক বলা হেব, জা�ােত 

�েবশ কর। েস বলেব: েহ �িতপালক! তা িকরূেপ হে ? 

জা�াতীগণ েতা িনজ িনজ আবােসর অিধকারী হেয় েগেছন। তারা 

তােদর �াপয্ িনেয়েছন। তােক বলা হে    : পৃিথবীর েকােনা 

স�ােটর সা�ােজয্র সমপিরমাণ স�দ িনেয় িক তুিম স �� হে? 

েস বলেব: েহ �ভু! আিম এেত খুিশ। আ�াহ বলেবন: েতামােক 

উ� পিরমাণ স�দ েদয়া হল, সােথ েদয়া হল আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ ; প�মবাের েস বেল উঠেব, আিম 

পিরতৃ� , েহ আমার রব! আ�াহ বলেবন: আরও দশগুণ েদয়া

হল। এ সবই েতামার জনয্। তাছাড় েতামার জনয্ রেয়েছ এমন

িজিনস, যার �ারা মন তৃ�  হয়, েচাখ জুড়ায়। েলাকিট বলেব: েহ 

আমার �ভু! আিম পিরতৃ� । মূসা আ. বলেলন: েহ আমার রব! 

তাঁেদর মেধয্ সেবর্া� ? আ�াহ তা‘আলা বলেবন: এরা তারাই, 

যােদরেক আিম পছ� কের িনেয়িছ, তােদর মযর্াদা আিম

িনজহােত চূড়া�ভােব সু�িতি�ত কেরিছ, তারপর তােত েমাহর 

েমের েরেখিছ, তােত এমন িজিনস তােদর জনয্ েরেখি, যা েকান 
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চক্ষু কখনও   েদেখ, েকান কান কখনও শুেনিন  এবং কারও

অ�ের কখনও ক�নারও উদয় হয়িন।”28 

 

* * * 

 

                                                           
28 মুসিলম, অধয্া: ঈমান ( كتاب الإيمان   ), পিরে�দ: জা�ােতর সবেচেয় 

িন��েরর জা�াতবাসী (   باب
َ

دْ�
َ
هْلِ  أ

َ
َّةِ  أ نَ ةً  لْ

َ
�يِهَا مَْ�لِ ), হািদস নং- ৪৮৫   
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স�ম পিরে�দ 

জা�ােতর �রসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

  وَمَن ﴿
ۡ
مَِلَ  قَدۡ  امِنٗ مُؤۡ  ۦتهِِ يأَ ٰ ٱ ع َّ ٰ  تِ لَِ�ٰ � َٓ �ْوُأَ


َ�ٰ ٱ لهَُمُ  �كَِ  َر  ﴾ ٧ عَُ�ٰ لۡ ٱ تُ َّ

]٧٥: طه[  

“আর যারা তাঁর কােছ সৎকমর্ কের মুিমন অব�ায় আসে    , 

তােদর জনয্ই রেয়েছ উ�তম মযর্াদ”P28F

29 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

ٰ  ُّدِمّ  ُ�ّٗ  ﴿ ٰ  ءِ ؤَُ�ٓ َٓ َٓ ٓ  مِنۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ� ّ�َركَِۚ  ءِ َ�طَا ٓ  َ�نَ  وَمَا  ّ�َركَِ  ءُ َ�طَا  ٢ ظُورًاَ�ۡ  
لۡ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱ َّ هُمۡ َ�عۡ  نَاضَ ٰ  َض ََ َلَ� ضٖ� َ�عۡ  � �ۡ  خِرَةُ و

َ
َ�ٰ  َ�ُ أ َرَ �ۡ  تٖ د

َ
 َ�ُ وَأ

                                                                             ]٢١  ،٢٠: رلاساء[ ﴾ ٢ ضِيٗ� �فَۡ 

                                                           
29 সূরা �-হা: ৭৫ 
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“েতামার �িতপালক তাঁর দান �ারা এেদরেক এবং ওেদরেক 

সাহাযয্ কের; আর েতামার �িতপালেকর দান অবািরত। লক্ষ

কর, আিম িকভােব ওেদর এক দলেক অপেরর উপর ে��� 

িদেয়িছ, আর আেখরাত েতা িন�য়ই মযর্াদায় মহ�র ও গুে  

ে��তর।”30 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡ ٱ مِنَ  عِدُونَ َ�ٰ لۡ ٱ تَويِ�سَۡ  َّ  ﴿ وِْ�  َ�ۡ�ُ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
ُ
رَِ ٱ أ  َّ ۡ ٱوَ  �  سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ مَُ�ٰ ل

ِ ٱ مۡ  َّ
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۚۡ  لهِِمۡ َ�

َ
لَ  وَأ َّ ُ ٱ ضَ ۡ ٱ َّ مۡ  هِدِينَ مَُ�ٰ ل

َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۡ  لهِِمۡ َ�

َ
ََ  وَأ  عِدِينَ َ�ٰ لۡ ٱ �

 ۚ ةٗ َجَرَ ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  د � سۡ �ُۡ ٱ َّ لَ  َ�ٰ َّ ضَفَ ُ ٱ  ۡ ٱ َّ ََ  هِدِينَ مَُ�ٰ ل جَۡ  عِدِينَ َ�ٰ لۡ ٱ �

 رًاأ

َ�ٰ  ٩ اعَظِيمٗ  َرَ َرَۡ�َ  فرَِةٗ وَمَغۡ  هُ مِّنۡ  تٖ د ۚ و ُ ٱ وََ�نَ  ةٗ فَُورٗ  َّ  ﴾ ٩ حَِّيمًا ��
                                               ]٩٦  ،٩٥: النساء[

“মুিমনেদর মেধয্ যারা অক্ষম    নয় অথচ ঘের ব   েস থা এবং 

যারা আ�াহর পেথ �ীয় ধন-�াণ �ারা িজহাদ কের, তারা সমান 

নয়। যারা �ীয় ধন-�াণ �ারা িজহাদ কের আ�াহ তােদরেক, যারা 

ঘের বেস থােক তােদর উপর মযর্াদা িদেয়েছ; তােদর �েতয্েকর
                                                           
30 সূরা আল-ইসরা: ২০ - ২১ 
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জনয্ আ�াহ জা�ােতর ওয়াদা কেরেছন। যারা      ঘের বেস থােক 

তােদর উপর যারা িজহাদ কের তােদরেক আ�াহ মহাপুর�ােরর 

েক্ষে� ে� িদেয়েছন। এসব তাঁর কাছ েথেক মযর্াদ, ক্ষমা 

দয়া; আর আ�াহ ক্ষমাশ, পরম দয়ালু।”31 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ُ ٱ فعَِ يرَۡ  ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ِينَ ٱوَ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا َّ  ْ وتوُا
ُ
َ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ َرَ ُ ٱوَ  تٖ� د ا َّ  بَم

لُونَ َ�عۡ   ]١١: ملجادلة[ ﴾ ١ خَبِ�ٞ  َم

“েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান  এেনেছ এবং যােদরেক  জ্ঞান দ

করা হেয়েছ আ�াহ তােদরেক মযর্াদায় উ�ত করেব  ; আর 

েতামরা যা কর, আ�াহ েস স�েকর্ সিবেশষ অবিহ।”P31F

32 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
31 সূরা আন-িনসা: ৯৫ - ৯৬ 
32 সূরা আল-মুজাদালা: ১১ 
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نِ ﴿ َمَ �
َ
ٰ رضِۡ  َّبَعَ ٱ أ ِ ٱ نَ َ� نۢ  َّ َمَ ٓ  ك ِ ٱ مِّنَ  �سَِخَطٖ  ءَ باَ َّ  

ۡ
ٰ وَمَأ َّنَهمُۖ  هُ وَٮ  َ�ئِۡ    سَ و

ۡ ٱ صِ�ُ ل َ�ٰ  هُمۡ  ١ َم ِۗ ٱ عِندَ  تٌ دَرَ ُ ٱوَ  َّ َّ  ۢ ا بصَُِ� لوُنَ َ�عۡ  بَم : عمارن ال[ ﴾ ١ َم

١٦٣  ،١٦٢ [                                                                                                                

“আ�াহ েযটােত স��, েয তারই অনুসরণ কের, েস িক ওর মত, 

েয আ�াহর ে�ােধর পা� হেয়েছ এবং জাহা�ামই যার আবাস? 

আর েসটা কত িনকৃ� �তয্াবতর্ন! আ�াহর কােছ তারা িবিভ� 

�েরর; তারা যা কের, আ�াহ েসসব ভালভােব েদেখন।”P32F

33 

১৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 لدري الكو�ب رتاءون كما فوقهم من الرغف أهل رتاءون جلنة أهل إن« 

 رسول يا:  قالوا  . » نيبهم ما لفضال ملرغب أو رلشق من الأفق ف الرباغ

؛  بيده يفس لذاي ؛ ب� « : قال.  غ�هم يغلبها لا الأنبياء مانزل لتك!  االله

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » ملرسل� صودقوا،  ابالله آمنوا رجال

                                                           
33 সূরা আেল ইমরান: ১৬২ - ১৬৩ 
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“অবশয্ই জা�াতবাসীগণ তােদর উপেরর বালাখানার অিধবাসীেদর

এমনভােব েদখেত পােব, েযমন েতামরা আকােশর পূবর্ অথবা

পি�ম িদগে� উ�ল দী�মান তারকা েদখেত পাও। এটা হেব 

তােদর মেধয্ মযর্াদার বয্বধােনর কারেণ। সাহাবীগণ বল: েহ 

আ�াহর রাসূল! এ েতা নবীগেণর জায়গা। তােঁদর ছাড়া অনয্রা

তথায় েপৗঁছেত পারেব না। িতিন বলেল: হয্া, েস স�ার কসম, 

যাঁর হােত আমার �াণ! তারা এমন িকছু েলাক যারা আ�াহর 

�িত ঈমান এেনেছ এবং রাসূলগণেক সতয্ বেল �ীকার কেরে 

(তারা েসখােন েপৗঁছেত পারে)।”34 

২০. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ب� ما االله سبيل ف للمجاهدين االله أعدها درجة مائة جلنة ف إن«

 فإنه الفردوس فاسألوه االله لمأس فإذا ، اولأرض السماء ب� كما لدرجت�

 ) .هاو بالخاري( . » جلنة لىع جلنة أوسط
                                                           
34 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যা এেসেছ এবং তা(আ�াহর) সৃি� (  صفة ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৮৩; মুসিলম (১৭ / ১৬৯ - নববী)। 
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“আ�াহর পেথ িজহাদকারীেদর জনয্ আ�াহ ত  ‘আলা জা�ােত 

একশ’িট মযর্াদার �র ��ত কের েরেখেছন। দ  ’িট �েরর মেধয্

বয্বধান আসমান ও যমীেনর দূরে�র নয্ায়। সুতরাং েতামর      

আ�াহর কােছ চাইেল েফরদাউস চাইেব। কারণ, এটাই হল 

সবেচেয় উ�ম ও সেবর্া� জা�াত”35 

২১. আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

 و لعيه االله ص� يلب ىل أمه فجاءت،  غملا وهو بدر يوم حلارثة أصيب«

 ف ي�ن فإن،  م� حارثة م�لة رعفت قد!  االله رسول يا فقالت،  سلم

 أو و�ك : فقال؟  أنصع ما رت،  الأخرى ت�ن و�ن،  وأحتسب رصب جلنة

رهاو ( . »الفردوس جنة ف و�نه،  كث�ة جانن إنها؟ � اوحدة جنة أو هلبت

 ) .بلخاري

“বদেরর যুে�র িদন হােরসা রা. শহীদ হেলন, আর তখন িতিন 

অ�া� বয়� িছেলন। তারঁ মা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

                                                           
35 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: িজহাদ ( اولس� جلهاد كتاب ), পিরে�দ: আ�াহর 

পেথ িজহাদকারীেদর মযর্াদা(  سبي� هذه يقال.  االله سبيل ف ملجاهدين درجات ابب

سبي� وهذا ), হািদস নং- ২৬৩৭ 
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ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! আমার 

সােথ হািরসার �ান স�েকর্ আপিন েতা অশয্ই জােনন। েস যিদ

জা�াতী হয়, তাহেল আিম ৈধযর্ ধারণ করব  এবং সাওয়াব মেন

করব। আর যিদ অনয্ িকছু হ  , তাহেল আপিন েদখেত পােবন 

আিম িক কির। রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: েতামার জনয্ আফেসা! অথবা তুিম িক েবওকুফ হেয় 

েগল! জা�াত িক একটা নািক? জা�াত েতা অেনক। আর েসই 

হােরসা েতা রেয়েছ জা�াতুল েফরদাউেসর মােঝ।”36 

২২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 لدري الكو�ب ورتن كما منهم أسفل هو من ل�اهم الع� لدرجات أهل إن«

 ) .حمأ هادرلا و تمذي( . » وأنعما منهم عومر ب�ر أاب اون،  السماء أفق ف

“িন�য়ই (জা�ােতর) উ� মযর্াদাস�� বয্ি�েদরেক যারা তােদ

েথেক িন��ের অব�ান করেব তারা তােদরেক েদখেত পােব, 

                                                           
36 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: মাগাযী ( اغزيمل كتاب ), পিরে�দ: বদর যুে� 

অংশ�হণকারীর মযর্াদা( بدرا شهد من فضل ابب  হািদস নং- ৩৭৬১ 
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েযমন েতামরা আকােশর উ� িদগে� উ�ল দী�মান তারকা 

েদখেত পাও। আর আবূ বকর ও ওমর রা. তােদর অ�ভুর্� এবং

তাঁরা উভেয় েস েন‘আমেত �েবশ করেব, আর তােদর জনয্ েসটা

যথাযথ37।”38 

২৩. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أ� ! رب يا:  فيقول،  جلنة ف الصالح للعبد لدرجة ل�فع جل و عز االله ان« 

 ) .هاو حمأد( . »لك  لدك ابستغفار:  فيقول؟  هذه ل

“িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা জা�ােতর মেধয্ সৎ বা�ার মযর্   াদাে

সুউ� ও সমু�ত করেবন; অতঃপর েস বলেব: েহ আমার 

�িতপালক! আমার এই মযর্াদা িকভােব হ? তখন িতিন বলেবন: 

                                                           
শ�িটর কেয়কিট অথর্ আে, সবকয়িট অথর্েক আিম এখােন একসােথ وأنعما 37

বণর্না কেরিছ।[স�াদক] 
38 আহমদ; িতরিমযী, আর এই হািদসিট ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর 

মেধয্ আে, �িমক নং- ২০২৬ 
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েতামার স�ান কতৃর্ক েতামার জনয্ ক্ষমা �     াথর্না  

কারেণ।”39 

২৪. আবদু�াহ ইবন আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা

েথেক বিণর্, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন: 

قُرْآنِ  لصَِاحِبِ  ُ�قَالُ  «
ْ
 :  ال

ْ
ِتَرَلّْ ،  وَارْتقَِ  اقرَْأ  ِتَرُلُّ  كُنتَْ  كَمَا  �ْياَ فِ   ُّ َنّ ،  ل

 إَِ

لكََ   ) .هاو رلا و دواد وبأتمذي (  . » َ�قْرَؤُهَا آيةٍَ  آخِرِ  عِندَْ  مَْ�ِ

“(িকয়ামেতর িদন) কুরআন পাঠকারীেক বলা হেব: কুরআন পড় 

এবং জা�ােতর মানিযেল আেরাহন কর এবং েথেম েথেম কুরআন 

পড়েত থাক েযমন তুিম দুিনয়ায় পড়েত। কারণ, জা�ােত েতামার 

�ান (মানিযল) হেব েসই েশষ আয়াতিট েশষ করা পযর্, যা তুিম 

পড়ছ।”P39F

40 

                                                           
39 আহমদ; হােফজ ইবনু কাছীর ‘আন-িনহায়া’ ( এর মেধয্ ( نلهاية  (২ / 

৩৪০) বেলন: তার সনদ সহীহ। 
40 আবূ দাউদ; িতরিমযী, আর িতিন বেলন: হািদসিট হাসান, সহীহ। 
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২৫. ফাদালা ইবন ‘উবাইদ এবং তামীম আদ-দারী রািদয়া�াহু

‘আনহুমা েথেক বিণর, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 وما لدنيا من خ� اولقنطار ، قنطار ل كتب ؛ للة ف آيات رش قرأ من« 

 آية ب�ل اورق اقرأ :عز و جل  ر�ك يقول ؛ القيامة يوم كن فإذا ، فيها

 ، اقبض :االله عز و جل للعبد يقول،  معه آية آخر ىل ينت� تى، درجة

 و�هذه خل� بهذه:  فيقول . ألعم أنت!  رب يا : بيده العبد فيقول ،فيقبض

 ) .هاو رطلابا� (  . »نلعيم

“েয বয্ি� রাে�  (আল-কুরআেনর) দশিট আয়াত িতলাওয়াত 

করেব, তার জনয্ এক ‘িকনতার’P40F

41
P (সাওয়াব) িলেখ েদয়া হেব; 

আর এক ‘িকনতার’ দুিনয়া ও তার মেধয্ যা িকছু আে  , তার 

েচেয় অেনক েবিশ উ�ম; সুতরাং যখন িকয়ামেতর িদন আসেব, 

তখন আ�াহ তা‘আলা বলেবন: তুিম পড় এবং �েতয্কিট

আয়ােতর িবিনমেয় একিট কের মযর্াদার িসিড় েবেয় উপে   রর

                                                           
41 িকনতার (  শে�র বয্াখ: ‘িকনতার’ হল একিট িবেশষ পিরমাপ, যা ( قنطار 

িবিভ� যুেগ িবিভ� রকম হেয় আসেছ; একশ রতল; েকািট; অিধক স�দ। — 

েদখুন:  ইসলািমক ফাউে�শন আরবী - বাংলা অিভধান এবং ড. মুহা�দ 

ফজলুর রহমান, আরবী - বাংলা বয্বহািরক অিভধান 
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িদেক উঠ, এভােব কের েস যখন তার আয়ে� থাকা সবর্েশষ

আয়াত পাঠ করেব, তখন আ�াহ তা‘আলা বা�ােক লক্ষয্ ক

বলেবন: �হণ কর, তখন েস �হণ করেব, তখন বা�া তার হাত 

িদেয় ইি�ত কের বলেব, েহ রব! আপিন ভােলা জােনন, (আিম 

িক �হণ করব?) তখন িতিন বলেবন: এ �ায়ী জীবন েথেক আর 

এ সুেখর জীবন েথেক।”42 

* * * 

 

                                                           
42 হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ (  এর মেধয্(২ / ২৬৭) বেলন: তাবারানী ( ملجمع 

‘আল-কাবীর’ ( ) ’ও ‘আল-আওসাত ( الكب�  الأوسط   ) এর মেধয্ হািদসখানা

বণর্না কেরেছ, তার সনেদ ইসমাঈল ইবন ‘আইয়াশ নােম একজন বণর্নাকারী

আেছন, িক� শামবাসীেদর িনকট েথেক তার িকছু বণর্না রেয়ে , যা 

�হণেযাগয, আর এিট েসগুেলার অ�গর। 
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অ�ম পিরে�দ 

জা�ােতর সেবর্া� মযর্াদপূণর্  

২৬. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা

েথেক বিণর্, িতিন নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শুেনেছ: 

ِّذنَ  سَمِعْتُمُ  إِذَا « ؤُمْل

ُلَّوا َمُّ  َ�قُولُ  مَا مِثلَْ  َ�قُولوُا    ّ َ َنهُّ  ََ

َ�َّ  مَنْ  إَِ   ّ َ ََ 

َ�َّ  صَلاَةً    ُ َّ ا بهَِا عَليَهِْ  � شًْ َ  سَلوُا َمُّ  رَ َّ وسَِيلةََ  لَِ  �
ْ
�َّهَا ال

لةٌَ  إَِ َّنَْلةِ  فِ  مَْ�ِ

 

  ىَبْنَغِ  لاَ 
ّ
ِ  عِباَدِ  مِنْ  لِعَبدٍْ  َلاِ َّ رجُْو �

َ
نْ  وَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ناَ أ

َ
لَ  َ�مَنْ  هُوَ  أ

َ
وسَِيلةََ  لَِ  سَأ

ْ
 ال

َلَّتْ    ُ
َ
 .» َّشلفَعَاةُ  ل

“যখন েতামরা মুয়াি�নেক আযান িদেত শুনে, তখন েতামরা েস 

যা বেল তাই বলেব। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করেব।

কারণ, েয আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ কে, আ�াহ তা‘আলা 

তার িবিনমেয় তার উপর দশবার রহমত নািযল কেরন। পের 

আ�াহর কােছ আমার জনয্ ওসীলারেদা‘আ করেব। ওসীলা হল 

হল জা�ােতর একিট িবেশষ �ান, যা আ�াহর বা�ােদর মেধয্
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েকান এক বা�ােক েদয়া হেব। আিম আশা কির েয, আিমই হব 

েসই বা�া। েয আমার জনয্ ওসীলার েদা‘আ করেব, তার জনয্

আমার শাফা‘আত ৈবধ হেয় যােব।”43  

 

* * * 

 

                                                           
43 মুসিলম, অধয্া: সালাত ( الصلاة كتاب ), পিরে�দ: আযােনর জবােব 

মুয়াি�েনর অনুরূপ বলা মু�াহা  ; এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দরূদ পাঠ করা    এবং তাঁর জনয্ ওসী   ’র েদা‘য়া করা  
( قَوْلِ  اسْتِحْبَابِ  باب

ْ
ِّذنِ  قَوْلِ  مِثلَْ  ال ؤُمْل


ِّ�َصُ  َمُّ  سَمِعَهُ  لمَِنْ   ّ  عََ   ِِ

 وسلم لعيه االله ص� بىّ

لُ  َمُّ 
َ
َ  �سَْأ َّ �  ُ

َ
وسَِيلةََ  ل
ْ
ال ), হািদস নং- ৮৭৫ 
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নবম পিরে�দ 

জা�ােতর িভি� ও তার মািট 

২৭. আদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ي ةنلجا لخدي حّ  : فقال؟  جلنة عن وسلم لعيه االله ص� االله رسول سئل«

قيل . لا بت� ثيباه و لا يف� شبابه ، و ينعم فيها و لا يأبس ، فيها و لا يموت 

ِنةٌ « :ما انبؤها ؟ قال ! يا رسول االله : 
َ
 وملاطُها،  فضةٍ  من بلنةٌ ،  ذهبٍ  من ل

 . )هاو رطلابا� (  . »يالاقوتُ  الؤْللؤُ وحصابؤها،  الزعفَارن توبارهُا المِسْكُ،

“রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক জা�াত স�েকর্

িজজ্ঞাসা করা  ? জবােব িতিন বলেলন: েয বয্ি� জা�ােত

�েবশ করেব, েস বয্ি� তােত িচরজীবন লাভ করেব  এবং েস

মৃতুয্বরণ করেব ন; েস তােত সুখ-শাি� লাভ করেব এবং দুঃিখত 

ও িচি�ত হেব না; তার েপাষাক-পির�দ পুরাতন হেব না এবং 

তার েযৗবন কখনও িবলু� হেব না। িজজ্ঞাসা করা  : েহ 

আ�াহর রাসূল! তার (জা�ােতর) অবকাঠােমা িক ধরেনর? জবােব 
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িতিন বলেলন: একিট ইট হল �েণর্, আর অপর ইটিট হল 

েরৗেপয্, তার �া�ার হল িমশক, তার মািট হল জা‘ফরান এবং 

তার ক�র বা পাথরকুিচসমূহ হল মু�া ও ইয়াকূত (নীলকা� 

মিণ)।”44 

২৮. সাহল ইবন সা‘দ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

رهاو (  . »  لدنيا ف دباو�م مارغ مثل مسك من اارغ جلنة ف إن« 

 ) .رطلبا� 

“িন�য়ই দুিনয়ােত েতামােদর পশুগুেলার চারণভূিমর মত কে   

জা�ােতর মেধয্ িমশেকর একিট চারণভূিম থাকেব ”P44F

45 

 

                                                           
44 ইবনু আিবদ দুিনয়া; তাবারানী; আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  ( رلتغيب 

নামক �ে�র মেধয্(৬ / ২৮৫) হািদসিটেক হাসান বেলেছন; আর হাইছামীও 

‘আল-মাজমা‘ (   এর মেধয্(১০ / ৩৯৭) হািদসিটেক হাসান বেলেছন। ( ملجمع 
45 তাবারানী উ�ম সনেদ হািদসিট বণর্না কেরেছ , যা আল-মুনেযরী ‘আত-

তারগীব’ (   নামক �ে�র মেধয্(৬ / ২৮৭) বেলেছন। ( رلتغيب 
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২৯. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু আবূ যর রািদয়া�াহ

‘আনহু েথেক ব ণর্না কে , রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

رواه ( . »ملسك  ترابها و�ذا اللؤلؤ جنابذ فيها فإذا نلجة دخلت...  «

 ) .بلخاري

“... আিম জা�ােত �েবশ করলাম, তখন তােত েদিখ অেনকগুেলা

মু�ার গ�ুজ এবং তার মািটসমূহ িমশক িমি�ত।” P45F

46 

 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 (   গ�ুজসমূহ। :( نلجابذ 

* * * 

 

                                                           
46 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: আ�ীয়া ( الأنبياء كتاب ), পিরে�দ: ইি�স আ. 

স�েকর্ আেলাচন ( السملا لعيه إدر�س ذكر ابب ), হািদস নং- ৩১৬৪ 
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দশম পিরে�দ 

জা�ােতর �াসাদ, কক্ও তাবুঁসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ٰ  ِ�  طَيّبَِةٗ  ِ�نَ وَمََ�ٰ  ﴿ َّ ]٧٢: لتو�ة[ ﴾ نٖ� عَدۡ  تِ َ�  

“আরও (ওয়াদা িদে�ন) �ায়ী জা�াতসমূেহ উ�ম বাস�ােনর।”P46F

47 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

ٰ لۡ ٱ ِ�  وَهُمۡ  ﴿ ]٣٧: ساب[ ﴾ ٣ ءَامِنُونَ  تِ غُرَُ�  

“আর তারা সুউ� �াসােদ িনরাপেদ থাকেব।” P47F

48 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ َٓ �ْوُ

ا فَةَ غُرۡ لۡ ٱ نَ زَوۡ ُ�ۡ  �كَِ  ْ  بَم وا َّقَلوۡ  صََ�ُ َّيَِةٗ  �يِهَا نَ َ�  ﴾ ٧ مًاوَسََ�ٰ  

]٧٤: الفرقان[  

                                                           
47 সূরা আত-তাওবা: ৭২ 
48 সূরা সাবা: ৩৭ 
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“তারাই, যােদরেক �িতদান েদয়া হেব জা�ােতর সুউ� কক, 

েযেহতু তারা িছল ৈধযর্শীল। আর তারা �া� হেব েসখােন    

অিভবাদন ও সালাম।”49 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ  ﴿ ْ َّقَوۡ ٱ َّ َّهُمۡ  ا بۡ  غُرَفٞ  قهَِافَوۡ  مِّن غُرَفٞ  لهَُمۡ  َ� َّيةٞ َّ  تهَِاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ِ
 ٱ

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ ٱ دَ وعَۡ  رُ ُ ٱ لفُِ ُ�ۡ  َ�  َّ ۡ ٱ َّ                                                                                                                              ]  ٢٠: الزمر[ ﴾ ٢ مِيعَادَ ل

“তেব যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কের, তােদর জনয্

আেছ বহু �াসাদ যার উপর িনিমর্ত আের�াসাদ, যার পাদেদেশ 

নদী �বািহত; এটা আ�াহর্ �িত�িত, আ�াহ্ �ি ত�িতর

িবপরীত কেরন না।”P49F

50 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

قۡ  حُورٞ  ﴿ ]٧٢: رلمحن[ ﴾ ٧ يَامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ صُوَ�ٰ َّ  

                                                           
49 সূরা আল-ফুরকান: ৭৫ 
50 সূরা যুমার: ২০ 
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“তারা হূর, তাঁবুেত সুরিক্ষ।”51 

৩০. আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

مُؤْمِنِ  َنِّ  «
ْ
َنَْلّةِ  فِ  للِ


يَمَْةً  

َ
َّوَُفةٍَ  وَاحِدَةٍ  لؤُْلؤَُةٍ  مِنْ  ل ُّتِونَ  طُولهَُا،    ، مِيلاً  

مُؤْمِنِ 
ْ
هْلوُنَ  ِ�يهَا للِ

َ
مُؤْمِنُ  عَليَهِْمُ  َ�طُوفُ ،  أ

ْ
 . » َ�عْضًا َ�عْضُهُمْ  يرََى فَلاَ ،  ال

 ) .هاو بالخاري و مسلم(

“িন�য়ই মুিমনেদর জনয্ জা�ােতর মেধয্ ফাঁপা মূিতর্র একিট তাঁ

থাকেব; আকােশর িদেক এর উ�তা হেব ষাট মাইল। তােত 

মুিমেনর পিরবার-পিরজন থাকেব, তােদর কােছ মুিমন বয্িগণ 

যােব, তেব তােদর একজন অপরজনেক েদখেত পােব না।”P51F

52 

 

                                                           
51 সূরা আর-রাহমান: ৭২ 
52 বুখারী, আস-সহীহ (৮ / ২৬৪ - ফতহুল বার) ; মুসিলম, অধয্া: জা�াত 

এবং তার িনয়ামত ও অিধবাসীেদর বণর্না( وأهلها يمهانع صوفة جلنة ), পিরে�দ: 

জা�ােতর তাঁবুসমূহ এবং মুিমনেদর জনয্ তােত েয পিরবার থাকেব তার    

িববরণ �সে� ( َنَْلةِّ  خِيَماِ  صِفَةِ  فِ  ابب

مُؤْمِنِ�َ  وَمَا 

ْ
هْلِ�َ  مِنَ  ِ�يهَا للِ

َ
الأ ), হািদস নং- 

৭৩৩৭। 
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৩১. আবূ মােলক আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أعدها ، ظاهرها من و�اطنها،  ابطنها من ظاهرها يرى غرفة جلنة ف إن«

 نالاس ابلليل صو�،  الصيما باتوع،  لاكم وألان،  الطعما أطعم لن االله

 ) .هاو حمأد و بان حابن( . »نيما

“িন�য়ই জা�ােতর মেধয্ একিট কক্ষ থা, যার িভতর েথেক 

বিহভর্াগ েদখা যােব    এবং বিহভর্াগ   েথেক তার িভতরভাগ েদখ  

যােব; আ�াহ তা‘আলা তা ৈতির কেরেছন ঐ বয্ি�র জন , েয 

অপরেক খাদয্ দান কে  , নরম সুের কথা বেল, সাওম পালন 

কের এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন েস সালাত আদায় কের।” P52F

53 

                                                           
53 আহমদ; ইবন িহ�ান; ইমাম িতরিমযী র. হািদসিট আলী রা. েথেক বণর্না

কেরেছন; আর তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ( এর মেধয্ আবদু�াহ ইবন ( الكب� 

‘আমর ইবিনল ‘আস রা. েথেক হািদসখানা বণর্না কেরেছ; আর আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেধয্(২ / ২৪) হািদসিটেক হাসান ( رلتغيب 

বেলেছন; আর অনুরূপ ম�বয্ কেরেছন হাইছাম ‘আল-মাজমা‘ (  এর ( ملجمع 

মেধয্(১০ / ৩৯৭); আর এই হািদসিট ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর 

মেধয্ আেছ(২ / ২২০)। 
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৩২. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

 خد�ة هذه!  االله رسول يا:  فقال،  سلم و لعيه االله ص� يلب رب�ل ىت«

 لعيها فاقرأ أتتك � فإذا،  شاب أو طعما أو إدما فيه إناء معها أتت قد

 ولا فيه صخب لا،  قصب من جلنة ف ببيت ر�شها،  وم� ر�ها من السملا

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » نصب

“িজবরাঈল আ. নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েখদমেত 

হািযর হেয় বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! ঐ েয খািদজা রা. একিট 

পা� হােত িনেয় আসেছন। ঐ পাে� তরকারী অথবা খাদয্�বয

অথবা পানীয় রেয়েছ; যখন িতিন েপৗঁেছ যােব, তখন তাঁেক তাঁর 

�িতপালেকর পক্ষ েথেক এবং আমা   পক্ষ েথেক স ালা

জানােবন, আর তাঁেক জা�ােতর এমন একিট সুরময্ �াসােদর

সুসংবাদ িদেবন, যার িভতরেদশ ফাঁকা-েমািত �ারা ৈতির করা 

হেয়েছ। েসখােন থাকেব না েকান �কার হ�েগাল এবং থাকেব 

না েকান �কার ে�শ ও �াি�।” P53F

54 

                                                           
54 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সাহাবীেদর ফযীলত ( الصحباة فضائل كتاب ), 

পিরে�দ: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ খািদজা রািদয়া�াহু
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৩৩. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা েথেক বিণর্, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »  جلنة ف يبتا ل االله ب�،  ليضها قطاة كمفحص ولو  مسجدا الله ب� من« 

 ) .هاو حمأد( .

“েয বয্ি� আ�াহর স�ি�র উে�েশয্ একিট মাসিজদ িনমর্     

করল, যিদও তা িতিতর পািখর িডম পাড়ার উে�েশয্ করা গেতর্

মত হউক না েকন, তেব আ�াহ তা‘আলা েসই বয্ি�র জনয

জা�ােতর মেধয্ একিট ঘর ৈতির কের রাখেবন”P54F

55 

৩৪. মুিমন জননী উে� হাবীবা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                                                                            
‘আনহার িবেয় এবং তাঁর মযর্াদা (  خد�ة سلم و عليه االله ص� يلب تزو�ج باب

عنه االله يض وفضلها ), হািদস নং- ৩৬০৯; মুসিলম; আরও েদখুন: িমশকাতুল 

মাসাবীহ (৩ / ২৬৬)। 
55 আহমদ; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর 

মেধয্ (৫ / ২৬৫) সহীহ বেলেছন; আর সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসিলেমর 

মেধয্ উসমান ইবন‘আফ্ফান র. েথেক বণর্না করা হেয়েছ 
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ِّ�َصُ  مُسْلِمٍ  َ�بدٍْ  مِنْ  مَا«    ِ ّ َِ  
ّ ةَ  تَىْنِْ  يوَْمٍ  َُ شَْ عَةً  رَ

ْ
اُّوعً  رَ�   فرَِ�ضَةٍ  َ�ْ�َ  طَ

ّ
 َلاِ

 �َ�َ  ُ َّ �  ُ
َ
َّنَْلةِ  فِ  بيَتْاً ل


وْ  

َ
  أ

ّ
ُ  بُِ�َ  َلاِ

َ
َّنَْلةِ  فِ  َ�يتٌْ  ل


 ) .رهاو مسلم( . » 

“েয েকান মুসিলম বা�া ফরয বয্তীত ৈদিনক অিতির�   বার 

রাকা‘আত সালাত আ�াহর উে�শয্ আদায় করে , আ�াহ তার 

জনয্ জা�ােত একিট ঘর ৈতির করেবন অথবা বেলেছ, জা�ােত 

তার জনয্ একিট ঘর ৈতির করা হেব” P55F

56 

৩৫. আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 : قالوا؟  رقلص هذا لن : قلتف،  ذهب من رقص أنا فإذا،  جلنة دخلت« 

 بن عمر:  قالوا ؟ هو ومن : فقلت،  هو أنا أ� فظننت ، قر�ش من لشاب

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » خلطاب

                                                           
56 মুসিলম, অধয্া: মুসািফেরর সালাত ( ن�ملسافر صلاة ), পিরে�দ: ফরেযর 

আেগ ও পের িনয়িমত সু�াত সালােতর ফযীলত এবং তার রাকাত সংখয্ার

িববরণ ( ضْلِ  باب
َ
بْلَ  َرلاّتبَِةِ  ُّسلنَِ  ف

َ
�  ِ فَراَئ

ْ
َنُهَدّ  ضِ ال   عَ�َ َنِهِدَدَّ  وََ�يَانِ     ), হািদস নং- 

১৭২৯; আর এই হািদসিট ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর মেধয্ আে, 

�িমক নং- ৬২৩৪ 
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“আিম জা�ােত �েবশ করলাম; তখন আিম আমােক একিট �েণর্র

�াসােদর িনকট েদখেত েপলাম। তখন আিম িজজ্ঞাসকরলাম: 

এই �াসাদিট কার জনয? তারা বলল: কুরাইশ বংেশর এক 

যুবেকর জনয; তখন আিম ধারণা করলাম েয, আিমই েসই বয্ি; 

তারপর আিম িজজ্ঞাসা করল : েক েসই যুবক? তারা বলল: 

ওমর ইবনুল খা�াব।”57 

৩৬. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 فيتقصاون،  نالار جلنة ب� بقنطرة حبسوا نلار من ملؤمنون خلص إذا «

،  جلنة بدخول لم أذن،  وهذبوا نقوا إذا تى،  لدنيا ف نيبهم كنت مظالم

 جلنة ف بمسكنه لأحدهم بيده سلم و لعيه االله ص� �مد نفس لذاوي

 ) .هاو بالخاري( . »  لدنيا ف كن ه�مل أدل

“মুিমনগণ যখন জাহা�াম েথেক মুি� পােব, তখন জা�াত ও 

জাহা�ােমর মাঝখােন একিট পুেলর উপর তােদর আটেক রাখা 

হেব। তখন পৃিথবীেত এেকর �িত অেনয্র যাযা জুলুম ও অনয্ায়

                                                           
57 বুখারী ও মুসিলম। 
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িছল, তার �িতেশাধ �হেণর পের যখন তারা পির�� হেয় যােব, 

তখন তােদরেক জা�ােত �েবেশর অনুমিত েদয়া হেব। সুতরাং 

েসই স�ার কসম, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! িন�য়ই তােদর 

�েতয্েক পৃিথবীেত তার আবাস�ল েযভােব িচন     , তার েচেয় 

অিধক সহেজ তার জা�ােতর আবাস�ল িচনেত পারেব।”58 

* * * 

 

                                                           
58 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: যুলুম ( ملظالم كتاب ), পিরে�দ: অপরােধর দ�  

( ملظالم قصاص باب ), হািদস নং- ২৩০৮ 
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একাদশ পিরে�দ 

জা�ােতর নদী ও ঝণর্াসমূ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ِ ِينَ ٱ وَ�َّ�ِ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا مَِلوُا ٰ ٱ وعَ َّ َنَّ  تِ لَِ�ٰ �

ٰ  لهَُمۡ   َّ  تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  تٖ َ�

 ٱ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ]٢٥: بلقرة[ ﴾ رُ  

“আর যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকাজ কেরেছ তােদরেক শুভ

সংবাদ িদন েয, তােদর জনয্ রেয়েছ জা�া  , যার তলেদেশ নদী 

�বািহত।”P58F

59 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ثَلُ  ﴿ ۡ ٱ وعُِدَ  َِّ� ٱ َّةِ�َۡ ٱ َّ َّتُقُونَۖ ل   ٓ نۡ  �يِهَا
َ
ٓ  مِّن رٞ َ�ٰ � ا نۡ  ءَاسِنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ َّ

َ
 ََّ�ٖ  مِّن رٞ َ�ٰ وَ�

ۡ  َّمۡ  َّ َغَتَ� نۡ  ۥمُهُ طَعۡ  
َ
ةٖ  رٖ َ�ۡ  مِّنۡ  رٞ َ�ٰ وَ� ّ َّ  ٰ َّ �ل نۡ  رِ�ِ�َ ِّ

َ
�  عَسَلٖ  مِّنۡ  رٞ َ�ٰ وَ� صَّ�ٗ  وَلهَُمۡ  ُّ

ٰ ٱ ُ�ِّ  مِن �يِهَا �َ                                                               ]  ١٥: �مد[ ﴾ تِ ََّم

                                                           
59 সূরা আল-বাকারা: ২৫। 
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“মু�াকীেদরেক েয জা�ােতর �িত�িত েদয়া হেয়েছ তার দৃ�া�: 

তােত আেছ িনমর্ল পািনর নহরসমূ, আেছ দুেধর নহরসমূহ যার 

�াদ অপিরবতর্নী, আেছ পানকারীেদর জনয্ সু�াদু সুরার 

নহরসমূহ, আেছ পিরেশািধত মধুর নহরসমূহ এবং েসখােন 

তােদর জনয্ থাকেব �েতয্ক �কােরর ফলমূ”60 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡ ٱ َنِّ  ﴿ َّتُقِ�َ ل مِ�ٖ  مَقَا�ٍ  ِ�  
َ
ٰ  ِ�  ٥ أ َّ ]٥٢  ،٥١: لدخان[ ﴾ ٥ وَُ�يُونٖ  تٖ َ�  

“িন�য় মু�াকীরা থাকেব িনরাপদ �ােন— উদয্ান ও ঝণর্া

মােঝ।”P60F

61 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا ﴿ ]٥٠: رلمحن[ ﴾ ٥ رِ�َانِ َ�ۡ  نَانِ َ�يۡ  �يِهَِم  

“উভয় উদয্ােন রেয়েছ�বাহমান দুই ��বণ।” P61F

62 

                                                           
60 সূরা মুহা�দ: ১৫ 
61 সূরা আদ-দুখান: ৫১ - ৫২ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا ﴿ اخَتَانِ  نَانِ َ�يۡ  �يِهَِم َّ ]٦٦: رلمحن[ ﴾ ٦ ضَ  

“উভয় উদয্ােন আেছ উ�িলত দুই ��বণ” P62F

63 

৩৭. মু‘য়ািবয়া রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 �شقق ثم ، خلمر ربح،  نللب ربح،  العسل ربح،  ملاء رب جلنة ف إن«

 ) .هاو رلاتمذي (  . »بعد الأنهار

“িন�য়ই জা�ােতর মেধয্ থাকেব পািনর সমু, মধুর সমু�, দুেধর 

সমু� এবং মেদর সমু�; অতঃপর নদী-নালার বয্ব�া করা

হেব।” P63F

64 

                                                                                                            
62 সূরা আর-রাহমান: ৫০ 
63 সূরা আর-রাহমান: ৬৬ 
64 িতরিমযী (৪ / ১০০), আর িতিন বেলন: হািদসিট হাসান, সহীহ। আর 

আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। 
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৩৮. আবদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমা  েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 رت�ته ، يالاقوت لدر ع و�هار،  ذهب من حافتها،  جلنة ف نهر الكوثر« 

رهاو (  . »  ثللج من وأبيض،  العسل من أح� وماؤه،  ملسك من أطيب

 ) .رلتمذي و بان ماجه 

“কাউসার হে� জা�ােতর মধয্কার একিট নদ; তার পা�র্েদশ বা

িকনারা হল �েণর্; তার ে�াতধারা বা নালা হল মিণমু� ও 

ইয়াকুেতর উপর; তার মৃি�কা হল িমশেকর েচেয় অিধক 

সুগ�ময়; তার পািন হেব মধুর েচেয় অিধক িমি� ও বরেফর 

েচেয় অিধক সাদা।” P64F

65 

৩৯. আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
65 িতরিমযী (৫ / ১২০), আর িতিন বেলন: হািদসিট হাসান, সহীহ। আর 

আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। ইবনু মাজাহ, হািদস নং- ৪৩৩৪ 
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 ما:  قلت ، ملجوف لدر قابب حافتها نبهر أنا إذا جلنة ف أس� أنا نيبما« 

 طيبه أو طينه فإذا ، ر�ك أعطاك لذي الكوثر هذا قال ؟ رب�ل يا هذا

 ) .هاو بالخاري( . »  أذفر مسك

“আিম জা�ােত �মণ করিছলাম, এমন সময় এক ঝণর্ার কােছ

আসার পর েদিখ েয তার দু’িট ধাের ফাপা মু�ার গ�ুজ রেয়েছ। 

আিম বললাম, েহ িজবরাঈল! এটা কী? িতিন বলেলন: এটা ঐ 

কাউসার, যা আপনার �ভু আপনােক দান কেরেছন। তখন 

েদখেত েপলাম েয, তার মািটেত অথবা �ােণ িছল উৎকৃ� মােনর 

িমশেকর সুগি�। (বণর্নাকারী হুদবা. সে�হ কেরেছন)।”P65F

66 

৪০. আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

 أعطانيه نهر ذاك:  قال ؟ الكوثر ما : سلم و لعيه االله ص� االله رسول سئل« 

 أانعقها ط� فيها،  العسل من وأح� ، نللب من بياضا أشد جلنة ف يع� االله

 االله ص� االله رسول قال . لعامة هذه إن : عمر قال . » منها جلزر كانعأق

 ) .هاو رلاتمذي( . »  منها أحسن أل�تها:  سلم و لعيه

                                                           
66 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১০ 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �� করা হল: 

কাওসার িক? িতিন বলেলন: এটা একটা ঝণর্া বা নদ, যা আ�াহ 

তা‘আলা আমােক জা�ােতর মেধয্ দান করেব , যা দুেধর েচেয় 

অেনক েবিশ সাদা এবং মধুর েচেয় অেনক েবিশ িমি�; তােত 

(জা�ােত) এমন সব পািখ থাকেব, েযগুেলার  ঘাড় হেব  উেটর 

ঘােড়র মত।” উমর রা. বলেলন: িন�য়ই েমাটা তরতাজা 

িচ�াকষর্। তখন রাসলূ�ুাহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

তা যারা খােব তারা হেব আরও েবিশ সু�র ও উ�ম বা 

িচ�াকষর্।”67 

৪১. সা�াক র. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: 

 ! ابعس بان يا فقال،  رصه كف بعدما مالدينة ابعس بن االله بعد قي أنه« 

؟  نورها ما : قلت.  مرآة كأنها فضة من بيضاء مرمرة : قال؟  نةجل أرض ما

 إنه ألا ، نورها فذلك؛ الشمس طلوع فيها �وني يلت السعاة رأيت ما : قال

،  لا : قال؟  أخدود يف؟  أنهارها فما : قلت . زمهر�ر ولا شمس فيها ليس

 قال،  هان ها ولا هان ها تفيض لا ، مستكنة جلنة أرض ع تري ولكنها

                                                           
67 িতরিমযী (৪ / ৮৭), িতিন হািদসিটেক হাসান বেলেছন। 
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 ثمر فيها شجرة فيها:  قال؟  جلنة حلل فما:  قلت . اكنت ! كو� : لا االله

،  غصنها من يله ا�درت كسوة منها االله و� أراد فإذا،  الرمان كأنه

  . »كنت  كما رتجع نتطبق ثم ، ألوان بعد ألوانا حلة سبع� عن ل فانفلقت

“িতিন আবদু�াহ ইবন আ�াস রা. এর দৃি� শি� েলাপ পাওয়ার 

পর তাঁর সােথ মদীনােত সাক্ষাৎ কে, তখন িতিন বেলন: েহ 

ইবনু আ�াস! জা�ােতর ভূিম েকমন হেব? জবােব িতিন বলেলন: 

তা হেব েরৗেপয্র েচেয় সাদা মােবর্(মরমর) পাথেরর, মেন হেব 

েযন আয়নার মত। আিম িজজ্ঞাসা করল : তার আেলা েকমন 

হেব? জবােব িতিন বলেলন: তুিম সূেযর্াদয় হওয়া অব�ার েয  

সময়িট লক্ষয্ ক, েসটাই হল তার আেলা; তেব েসখােন সূযর্

�খরতাপ িকংবা �চ� ঠা�া েকানটাই থাকেব না। আিম িজজ্ঞাস

করলাম: তার নদীগুেলার অব�া েকমন হে? েসগুেলা িক গেতর্

মেধয্ হে? জবােব িতিন বলেলন: না, বরং েসগুেলা �বািহত হেব

জা�ােতর ভূিমর উপর িদেয় লু�ািয়ত (সু�) অব�ায়, এখান 

েসখান িদেয় (য�-ত� সীমাল�ন কের) �বািহত হেব না, আ�াহ 

তা‘আলা তােক উে�শয্ কের বলেব  : হও! তখন হেয় যােব। 

আিম িজজ্ঞাসা করল: তারপর জা�ােতর েপাশাক-পির�দগুেলর 
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অব�া েকমন হেব? জবােব িতিন বলেলন: েসখােন গাছ থাকেব, 

তােত আনােরর মত ফল থাকেব; তারপর যখন আ�াহর ব�ু 

বয্ি� েসখানকার  (জা�ােতর) েপাশাক-পির�দ বা কাপড় 

পিরধােনর ই�া েপাষণ করেব, তখন েসই গােছর ডাল েথেক 

তার িনকট তা েনেম আসেব, তারপর তা তার জনয্ স�রিট র 

েবরং –এর  েপাশােক পিরণত হেব; অতঃপর গাছিট িমেল যােব 

এবং পূেবর্র অব�ায় িফের যােব”68 

৪২. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা  েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 رزقهم لعيهم �رج،  رضاء قبة ف ، جلنة اببب نهر ابرق ع الشهداء« 

 ) .هاو حمأد( . »  عوشيا ب�رة جلنة من

                                                           
68 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিট হাসান সনেদ বণর্না কেরেছ, যা আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেধয্(৬ / ২৯১) বেলেছন। ( رلتغيب 
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“শহীদগণ জা�ােতর দরজায় অবি�ত চকচেক নদীর তীের সবুজ 

গ�ুজ বা তাঁবুর মেধয্ অব�ান কেছ; তােদর িনকট জা�াত েথেক 

সকাল ও স�য্ায় তােদর িরিযক েবর হেয় আেস”69 

 

* * *  

 

                                                           
69 আহমদ; হােকম; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) 

এর মেধয্(৩ / ২৩৫) হাসান বেলেছন। 
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�াদশ পিরে�দ 

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাউেযর িববরণ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٓ �ۡ  ِ�َّا
َ
ٰ طَيۡ أ َ�ّكَِ  فَصَلِّ  ١ ثرََ كَوۡ لۡ ٱ كَ �َ  ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  َنِّ  ٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لرِ

َ
�ۡ ۡ� ُ�َ ٣ ﴾ 

]٣  ،١: الكوثر[  

“িন�য় আমরা আপনােক কাউছার দান কেরিছ। কােজই আপিন 

আপনার রেবর উে�েশয সালাত আদায় করুন  এবং কুরবানী 

করু। িন�য় আপনার �িত িবে�ষ েপাষণকারীই েতা িনবর্ং।”P69F

70 

৪৩. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা

েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

،  ملسك من أطيب ور�ه،  نللب من أبيض ماؤه،  شهر مس�ة يوض« 

 ) .هاو بالخاري( . » أبدا يظمأ فلا منها شب من،  السماء كنجوم و��انه
                                                           
70 সূরা আল-কাউসার 
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“আমার হাউয (হাউেয কাউসার) এক মােসর দূর� সমান (বড়) 

হেব; তার পািন হেব দুেধর েচেয় সাদা; তার �াণ হেব িমশেকর 

েচেয় েবিশ সুগ�যু� এবং তার পা�গুেলা হেব  আকােশর 

তারকার মত অিধক। েয বয্ি� তা  েথেক পান করে, েস আর 

কখনও িপপাসাতর্ হেব না”71 

৪৪. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 الأابر�ق من فيه و�ن،  يلمن من نصوعاء أيلة ب� كما يوض قدر إن« 

 ) .هاو بالخاري و مسلم ( . » السماء �وم كعدد

                                                           
71 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২০৮ 



 

79 

“আমার হাউেযর পিরমাণ হল ইয়ামােনর আয়লা ও সান‘আ 

নামক �ান�েয়র দূরে�র সমান; আর তার পানপ�সমূহ 

আকােশর তারকারািজর সংখয্াতুলয ”72 

৪৫. আবূ হােযম র. েথেক বিণর্, িতিন সাহল ইবন সা‘দ 

রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক ব ণর্না কে , িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ،أبدا يظمأ لم شب ومن ، شب ع مر من،  حلوض ع فرط�م أنا« 

 : حازم أبو قال.  » و�نيهم يب� �ال ثم،  و�عرفون� أرعفهم أقوما ع ل�دن

 نعم فقلت ؟ سهل من سمعت هكذا:  فقال،  عياش يب بن نلعمان فسمع�

 إنهم : فأقول « : فيها يز�د وهو لسمعته خلدري سعيد يب ع أشهد : فقال، 

 غ� لن سحقا سحقا فأقول . بعدك أحدثوا ما تدري لا إنك : فيقال،  م�

 ) .هاو بالخاري و مسلم ( . » بعدي

                                                           
72 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২০৯; মুসিলম (৯ / 

৬২ - নববী)। 
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“আিম েতামােদর আেগ হাউেযর ধাের েপৗঁছব। েয আমার িনকট

িদেয় অিত�ম করেব, েস হাউেযর পািন পান করেব; আর েয 

(হাউেযর) পািন পান করেব, েস আর কখনও িপপাসাতর্ হেব না।

িনঃসে�েহ িকছু স�দায় আমার সামেন (হাউেয) উপি�ত হেব। 

আিম তােদরেক িচনেত পারব, আর তারাও আমােক িচনেত 

পারেব। এরপর আমার এবং তােদর মােঝ �িতব�কতার েদয়াল 

ৈতির কের েদয়া হেব। বণর্নাকারী আবূ হািযম বেল: নুমান ইবন 

আবূ ‘আইয়য্াশ আমার কাছ    েথেক হািদস �বণ করার পর   

বলেলন, তুিমও িক সাহল েথেক এরূপ  শুে? তখন আিম 

বললাম: হয্াঁ। িতিন বলেল: আিম আবূ সা‘ঈদ খুদরী রা. স�েকর্

সাক্ষয্ িদি�, আিম তার কাছ েথেক এতটুকু অিতির� শুেনিছ

েয, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: আিম তখন 

বলব: এরা েতা আমারই উ�ত; তখন বলা হেব, তুিম েতা জান 

না, েতামার পের এরা িক সব নতুন নতুন কীিতর্কলাপ কেরেছ।

রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তখন আিম বলব: 
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আমার পের যারা দীেনর মােঝ পিরবতর্ন এেনে, তারা আ�াহর 

রহমত েথেক দূের থাকুক।”73 

ইমাম বুখারী র. বেলেছন: “ইবনু আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহু

বেলন:  سحقا অথর- দূর� / দূর হউক।  

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 (  ,িযিন সবর্�থম আগমন করেবন তােদর জনয্ হা :( الفرط 

বালিত ও পািন পােনর অনয্ানয্ উপকরণসমূহেক যথাযথভাে 

��ত কের রাখার জনয্ 

( হাউেযর িনকট েপৗঁছার েক্ষে� আ :( حلوض ع فرط�م 

েতামােদর সকেলর অ�গামী হব। 

৪৬. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
73 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১২; মুসিলম (১৫ / 

৫৩ - নববী)। 



 

82 

رهاو ( . »يوض  ع رنمبي،  جلنة ر�اض من رضوة رنمبي ييت ب� ما« 

 ) .بلخاري و مسلم 

“আমার ঘর এবং আমার িম�েরর মধয্বতর্ী �ান জ  া�ােত

বাগানসমূেহর মধয্ েথেক  একিট বাগান। আর আমার িম�র   

আমার হাউেযর উপর অবি�ত।” P73F

74 

৪৭. আসমা িবনত আিব বকর রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

،  دو� ناس وسيؤخذ،  من�م ع يرد من أنظر تى،  حلوض ع إ�« 

،  اوالله؟  بعدك عملوا ما شعرت هل :فيقال.  يمت ومن م�!  رب يا:  فأقول

 نعوذ إنا !ا�:  يقول مليكة يب بان اكن.  » أعقباهم ع يرجعون ربحوا ما

 ) .هاو بالخاري و مسلم ( . »دينان  عن نفت أو،  أعقانبا ع نرجع أن بك

“িন�য়ই আিম হাউেযর তীের থাকব। যােত কের েতামােদর মাঝ 

েথেক যারা আমার কােছ আসেব, আিম তােদরেক েদখেত পাই। 

                                                           
74 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১৬; মুসিলম (৯ / 

৬২ - নববী)। 
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তখন িকছু েলাকেক আমার সামেন েথেক ধের িনেয় যাওয়া হেব; 

তখন আিম বলব: েহ আমার �িতপালক! এরা আমার েলাক, এরা 

আমার উ�ত। তখন বলা হেব: তুিম িক জান েতামার পের এরা 

িক সব কেরেছ? আ�াহর কসম! এরা দীন েথেক সবর্দাই

প�াদমুখী হেয়িছল।”75 

তখন ইবন আিব মুলায়কা বলেলন: েহ আ�াহ! দীন েথেক পৃ� 

�দশর্ন করা েথেক অথবা দীেনর বয্াপাের িফতনায় পিতত হওয়

েথেক আমরা েতামার কােছ আ�য় চাই। 

৪৮. আবূ যর রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

تُ « 
ْ
ِ  رسَُولَ  ياَ : قُل َّ وَضِْ  آِ�يةَُ  مَا!  �

ْ
ِى «:  قاَلَ ؟  حل

ّ
َّمَُدٍ  َ�فْسُ  لذاَ  �يَِدِهِ  

ثَُ  لآنيِتَُهُ 
ر
ْ
�َ
ُومِ  عَدَدِ  مِنْ  

ُ
لاَ ،  وََ�وَاكِبِهَا َّسلمَاءِ  �

َ
مُظْلِمَةِ  َللّيلْةَِ  فِ  أ

ْ
مُصْحِيةَِ  ال

ْ
 ال

َنَْلّةِ  آِ�يةَُ ، 

  لمَْ  مِنهَْا شَِبَ  مَنْ  

ْ
 مِنَ  مَِ�بااَنِ  ِ�يهِ  خُبُ �شَْ  ، عَليَهِْ  مَا آخِرَ  َ�ظْمَأ

                                                           
75 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২২০; মুসিলম (১৫ / 

৫৫ - নববী)। 
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َّنَْلةِ 

  لمَْ  مِنهُْ  شَِبَ  مَنْ ،  

ْ
هوُلِِ  مِثلُْ  عَرضُْهُ ،  َ�ظْمَأ َّمَانَ  َ�ْ�َ  مَا،     

َ
يلْةََ  ىِل
َ
،  أ

ُدَشَّ  مَاؤُهُ 

حَْ� ،  نَّلبَِ  مِنَ  َ�يضًاا 

َ
عَسَلِ  مِنَ  وَأ

ْ
 ) .رهاو مسلم ( . »ال

“আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল! হাউেযর পা� সংখয্া কত

হেব? জবােব িতিন বলেলন: “যাঁর হােত আমার জীবন, তাঁর 

কসম! েসই হাউেযর পা� এমন রােতর আকােশর নক্ষ�  

তারকারািজর েচেয়ও েবিশ, যার অ�কাের েকান পিরবতর্ন ঘেট

না। ঐ পা� জা�ােতরই পা�; েয বয্ি� ঐ পা�    েথেক পান

করেব, েস বয্ি� েশষ পয� আর িপপাসাতর্ হেব না। ঐ হাউেযর

মেধয্ জা�াত  েথেক �বািহত দ   ’িট নালার সংেযাগ রেয়েছ। েয 

বয্ি� ঐ হাউয  েথেক পান করে, েস আর িপপাসাতর্ হেব না।

েসই হাউেযর ৈদঘর্য্  ও �� সমান হ , েসই হাউেযর �শ�তা 

আ�ান েথেক আয়লার মধয্বতর্ী দূরে�র সমান। েসই হাউ    র 

পািন দুেধর েচেয় েবিশ সাদা এবং মধুর েচেয় েবিশ িমি�।” P75F

76 

                                                           
76 মুসিলম, আস-সহীহ, অধয্া: ফাদােয়ল (الفضائل), পিরে�দ: আমােদর নবী 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয্ হাউয সাবয্� হওয়া এবং তার িববর

�সে� ( بَاتِ  باب
ْ
ِّينَا حَوْضِ  إِ�

وَصِفَاتهِِ  -وسلم عليه االله ص�- َبِ ), হািদস নং- ৬১২৯ 
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৪৯. সাওবান রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ُدَّ و أ،  العسل من أح� ماؤه،  عمان ىل عدن ب� ما يوض«   مِنْ  َ�يضًاا 

 أول،  أبدا بعدها يظمأ لم منه شب من ،كنجوم السماء  أ�وباه و ، نَّلبَِ 

 لذين لا،  ثيابا لد�س ، رؤوسا الشعث ، ملهاجر�ن فقارء ورودا عّ  نلاس

 لذا ي يعطون لذاين،  ملنعمات ينكحون لا ، السدد أبواب لم تفتح

  . » لم لذي يعطون ولا،  لعيهم

“আমার হাউেযর বড়� ‘আদন’ েথেক ‘আ�ান’ পযর্� দূরে�র

সমান; তার পািন মধুর েচেয় েবিশ িমি�, দুেধর েচেয় অেনক 

েবিশ সাদা, তার পাে�র সংখয্া আকােশর তারকারািজর ম; েয 

বয্ি� তার েথেক পান করে, েস আর েকান িদন িপপাসাতর্ হেব

না। আমার িনকট সবর্�থম আগম কারী বয্ি� হেব হতদির� 

মুহািজরগণ, যােদর এেলােমেলা মাথা ও মিলন েপাশাক, যােদর 

জনয্ নয্াযয্ দরজাসমূহ েখালা হয়, যারা �াচুযর্শালী নারীেদরেক

িবেয় করেত সক্ষম  না; আর যােদর কাছ েথেক তােদর উপর 
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নয্� যাবতীয় ব� আদায় কের েনওয়া হ, অথচ তােদর অিধকার 

সিঠকভােব তােদরেক েদয়া হয় না।”77 

৫০. ‘উকবা ইবন ‘আেমর রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন: 

 ع تلاصه أحد أهل ع فص�،  يوما خرج سلم و لعيه االله ص� يلب أن« 

،  لعي�م شهيد وأنا،  ل�م فرط إ� «:  فقال،  رنلب ع رنصف ثم،  مليت

 أو الأرض خزائن مفتايح أعطيت و��،  الآن يوض ىل لأنظر اوالله و��

 ول�ن،  بعدي رش�وا أن لعي�م أخاف ما اوالله و��،  الأرض مفتايح

 ) .هاو بالخاري و مسلم ( . » فيها انتفسوا أن لعي�م أخاف

“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একিদন েবর হেলন এবং 

ওহুদ যুে� শহীদেদর �িত জানাযার সালােতর মত কের সালাত

আদায় করেলন; অতঃপর িতিন িম�ের িফের এেস বলেলন: 

“িন�য়ই আিম েতামােদর জনয্ হাউেযর িকনাের আেগ েপৗঁছব  

িন�য় আিম েতামােদর (কাযর্াবলী) সাক্ষী হব। আহর কসম! 

আিম এই মুহূেতর্ আমার হাউয েদখেত পাি�। িন�য়ই আমােক

                                                           
77 ইবনু আিব ‘আেসম, আস-সু�াহ (২ / ৩৪৭)। 
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িব� ভা�ােরর চািব �দান করা হেয়েছ, অথবা (বেলেছন) িবে�র 

চািব �দান করা হেয়েছ। আ�াহর কসম! আমার মৃতুয্র পর

েতামরা িশকর করেব এ ভয় কির না; তেব েতামােদর স�েকর্

আমার ভয় হয় েয, দুিনয়া অজর্েনেতামরা পর�ের �িতেযািগতা 

করেব।”78 

* * *  

 

                                                           
78 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: হাউয 

(কাউসােরর) বণর্না �সে�( حلوض ف باب ), হািদস নং- ৬২১৮; মুসিলম (১৫ / 

৫৭ - নববী)। 



 

88 

 

�েয়াদশ পিরে�দ 

জা�ােতর বৃক 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

صۡ ﴿
َ
ٓ  مِ�ِ ۡ�َ ٱ بُ َ�ٰ وَأ صۡ  مَا

َ
ۡ  رٖ سِدۡ  ِ�  ٢ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بُ َ�ٰ أ نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ  ٢ ضُو�ٖ َّ َّ 

مۡ  وَظِلّٖ  ٢ ٓ  ٣ دُو�ٖ َّ سۡ  ءٖ وَمَا ٰ  ٣ كُوبٖ َّ   ،٢٧: الواقعة[ ﴾ ٣ كَثَِ��ٖ  كِهَةٖ وََ�

٣٢ [                                                                                                                     

“আর ডান িদেকর দল, কত ভাগয্বান ডান িদেকর দ   ! তারা 

থাকেব এমন উদয্াে, যােত আেছ কাটঁাহীন কুলগাছ এবং কাঁিদ 

ভরা কলা গাছ; আর স�সািরত ছায়া; আর সদা �বাহমান পািন 

এবং �চুর ফলমূল।”P78F

79 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
79 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২৭ - ৩২ 
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نۡ  ﴿ هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلَم ّ�َر َّنتَانِ  ۦ يِّ  ٤ 
َ
ا ءِ ءَاَ�ٓ  فبَأِ ّ�َرُِ�َم باَنِ   ٓ  ٤ تَُ�ذِّ  َذوَاتاَ

 ۡ�
َ
]٤٨  ،٤٦: رلمحن[ ﴾ ٤ نَانٖ أ  

“আর েয তার রেবর স�ুেখ উপি�ত হওয়ার ভয় রােখ, তার 

জনয্ রেয়েছ দু   িট উদয্ । কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর 

রেবর েকান অনু�েহ িমথয্ােরাপ করে ? উভয়ই বহু শাখ -

প�বিবিশ�।” P79F

80 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ا وَمِن ﴿ َّنتَانِ  دُونهَِِم يِّ  ٦ 
َ
ا ءِ ءَاَ�ٓ  فَبأِ ّ�َرُِ�َم باَنِ   تَانِ هَآ مُدۡ  ٦ تَُ�ذِّ َّ ٦ ﴾ 
]٦٤  ،٦٢: رلمحن[  

“এ উদয্ান দু িট ছাড়া আেরা দু িট উদয্ান রেয়। কােজই েতামরা 

উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথয্ােরাপ করে ? ঘন 

সবুজ এ উদয্ান দ ’িট।” P80F

81 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
80 সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৪৮ 
81 সূরা আর-রাহমান: ৬২ - ৬৪ 
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ۡ ٱ َنِّ  ﴿ َّتُقِ�َ ل   �ِ  ٰ ]٤١: ملرسلات[ ﴾ ٤ وَُ�يُونٖ  لٖ ظَِ�  

“িন�য় মু�াকীরা থাকেব ছায়ায় ও ��বণবহুল �াে।”P81F

82 

৫১. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

إن شئتم  . »يقطعها  لا عم مائة ظلها ف الاركب �س�،  شجرة جلنة ف إن «

مۡ  وَظِلّٖ  ﴿: فاقرؤاو  ٓ  ٣ دُو�ٖ َّ سۡ  ءٖ وَمَا  ) .هاو بالخاري( ﴾ ٣ كُوبٖ َّ

“িন�য়ই জা�ােতর মােঝ এমন একিট বৃক্ষ হ , যার ছায়ার 

মােঝ একজন আেরাহী একশ বছর পযর্� �মণ করেত পারে, 

তবুও বৃেক্ষর ছায়ােক অিত�ম করেত পারেব না। যিদ েতামর

চাও, তাহেল েতামরা পাঠ কর: (আর স�সািরত ছায়া এবং সদা 

�বাহমান পািন)।”P82F

83 

                                                           
82 সূরা আল-মুরসালাত: ৪১ 
83 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যা এেসেছ এবং তা(আ�াহর) সৃি� (  صفة ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৭৯ 
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৫২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ما عم مائة رلس�ع ملضمر جلواد الاركب �س�،  لشجرة جلنة ف إن«

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . »يقطعها

“িন�য়ই জা�ােতর মােঝ এমন একিট বৃক্ষ হ , যার ছায়ায় 

উৎকৃ�, উৎফু� ও �তগামী অে�র একজন আেরাহী একশ বছর 

পযর্� �মণ করেত পারে   , তবুও তার ছায়া অিত�ম করেত 

পারেব না।”P83F

84 

৫৩. আসমা িবনত আিব বকর রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

িসদরাতুল মু�াহার বয্াপাের আেলাচনা করেত শুেন, তখন িতিন 

বেলেছন: 

                                                           
84 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণর্না �সে�( لناار نلجة صفة باب ), হািদস নং- ৬১৮৬; মুসিলম 

(১৭ / ১৬৭ - নববী)। 
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 راكب مائة بظلها �ستظل أو،  سنة مائة منها الفن ظل ف الاركب �س�«

 ) .هاو رلاتمذي( . »القلال ثمرها كأن،  لذهب فارش يهاف ، �� شك

“তার একিট ডােলর ছায়ায় একজন আেরাহী একশ বছর পযর্�

�মণ করেত পারেব, অথবা তার ছায়া �ারা একশত আেরাহী 

ছায়া লাভ করেত পারেব (বণর্নাকারী ইয়াহইয়া সে�হ কেরেছ); 

তােত �েণর্র পত� থাকেব, তার ফলগুেলা েযন কলিসর মত  

(বড়)।”P84F

85 

৫৪. আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা  েথেক বিণর, 

িতিন বেলন: 

لُْ « 
َ
َّنَْلةِ  �


ُّرُمُدٌ  جُذُوُ�هَا   ضَُ   رْخَ


حْمََرُ  ذَهَبٌ  وََ�رَُ�هَا ، 


هْلِ  كِسْوَةٌ  وسََعَفُهَا ، 

َ
 لأ

َّنَْلةِ 

َّطَقُعَ�ُاهُمْ  مِنهَْا ،   مْثاَلُ  وََ�مَرُهَا ، وحَُللَهُُمْ  

َ
قِلالِ  أ

ْ
ُدَشَّ  ، ِّللاءِ  و ال


 َ�يضًاا 

حَْ�  ، نَّلبَِ  مِنَ 
َ
عَسَلِ  مِنَ  وَأ

ْ
َ�ُ ،  ال

ْ
ل
َ
  . » عَجْمٌ  فيها ليَسَْ ،  ُّزل�دِْ  مِنَ  وَأ

“জা�ােতর েখজুর গােছর কা�সমূহ হেব সবুজ পা�ার, মূলসমূহ 

হেব লাল �েণর্র  এবং তার ডালসমূহ হেব জা�াতবাসীেদর   

                                                           
85 িতরিমযী (৪ / ৮৬); িতিন বেলেছন: হািদসিট হাসান, গরীব। তেব শাইখ 

আলবানী হািদসিটেক দুবর্ল বেলেছন 
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আ�াদন; তার েথেক তােদর কাপেড়র টুকরা ও েপাষাক-

পির�েদর বয্ব�া হেব   এবং তার ফলসমূহ হেব কলিস ও    

বালিতর মত বড় আকৃিতর, দুেধর েচেয় অেনক েবিশ সাদা, মধুর 

েচেয় অেনক েবিশ িমি� এবং মাখেনর েচেয় অিধক নরম, তােত 

েকােনা বীিচ থাকেব না।”86 

৫৫. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »أ�مامها من ترج جلنة أهل ثياب،  عم مائة مس�ة جلنة ف شجرة طو�« 

 ) .هاو حمأد( .

                                                           
86 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিটেক এভােব ‘মাওকুফ’ িহেসেব বণর্না কেরেছ, 

তার সনদ উৎকৃ�; েযমনিট আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  নামক ( رلتغيب 

�ে�র মেধয্(৬ / ২৯৫) বেলেছন। 
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“‘তুবা’ জা�ােতর একিট বৃক, যার বড়� একশ বছেরর পেথর 

সমান; জা�াতবাসীেদর ব� তার আবরণ েথেক েবিরেয় 

আসেব।”87 

৫৬. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ) .هاو رلاتمذي( . »  ذهب من وساقها إلا شجرة جلنة ف ما« 

“জা�ােতর মেধয্ যত গাছ আে, সকল গােছর কা� হল 

�েণর্র”P87F

88 

৫৭. আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবিনল ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুমা

েথেক বিণর্, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 

 ) .هاو رطلابا�( . »حلانء  جلنة ر�ان سيد« 
                                                           
87 আহমদ; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع    ) এর 

মেধয্ হাসান বেলেছ, �িমক নং- ৫৫২৩। 
88 িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর 

মেধয্ সহীহ বেলেছ, �িমক নং- ৫৫২৩। 



 

95 

“জা�ােতর মেধয্ সুগি�যু� গােছরেনতা হল েমেহদী গাছ।”89 

৫৮. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

،  السملا م� أمتك أقرئ ! �مد يا : فقال،  ب رسي للة إاربهيم لقيت« 

:  ارسهاغ وأن،  قيعان وأنها ، ملاء عذبة ، رلت�ة طيبة جلنة أن رخأبهم

 ) .هاو رلاتمذي( . »ر�ب  اوالله،  االله إلا � ولا،  الله حالمد،  االله سبحان

“িমরােজর রজনীেত আিম ইবরাহীম আ. এর সােথ সাক্ষা

করলাম, তখন িতিন বলেলন: েহ মুহা�দ! তুিম আমার পক্

েথেক েতামার উ�তেক সালাম েপশ কেরা এবং তােদরেক 

জািনেয় দাও েয, জা�ােতর মািট সুগ�ময়, িমি� পািন; আর তা 

হল সমতল ভূিম এবং তার বৃক্ষেরা হল: সুবহানা�াহ ( سبحان

                                                           
89 তাবারানী, ‘আল-কাবীর’ ( الكب�  ); আর আলবানী হািদসিটেক ‘আস-সহীহা’ 

নামক �ে�র মেধয্ (الصحيحة ) (৩ / ৪০৭) সহীহ বেলেছন, �িমক নং- 

১৪২০ 
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) আলাহমদুিল�াহ ,( االله ) লা-ইলাহা ই�া�াহ ,( حلمد الله   إلا � لا

)এবং আ�াহু আকবার ( االله �رب االله ) ।” P89F

90 

* * * 

চতুদর্শ পিরে� 

জা�াতবাসীেদর খাদয্ ও পানী 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ ا كِهَةٖ وََ� َّ م ونَ  ِّ ُ َّ َخَتَ� ا طَۡ�ٖ  مِ وَ�َۡ  ٢  َّ م ]٢١  ،٢٠: الواقعة[ ﴾ ٢ تَهُونَ �شَۡ  ِّ  

“আর তােদর ঈি�ত পাখীর েগা� িনেয়। আর তােদর জনয্

থাকেব ডাগর চক্ষু িবিশ�া হ।” P90F

91 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

                                                           
90 িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) এর 

মেধয্ হাসান বেলেছ, �িমক নং- ৫০২৮ 
91 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২০ - ২১ 
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ۚ ذكِۡ  ذَاَ�ٰ  ﴿ َّ  رٞ َّتُقِ�َ للِۡ  ن ٰ  ٤ ابٖ  َٔ َ�  نَ َ�ُسۡ   َّ َّتحَةٗ  نٖ عَدۡ  تِ َ�   ٱ َهُّمُ  فّ
َ
ٰ بۡ ۡ�  بُ َ�

َّتُِ�  ٥ ابٖ  كَثَِ��ٖ  كِهَةٖ بَِ�ٰ  �يِهَا عُونَ يدَۡ  �يِهَا �َ  ِٔ ََ                                                                                                                            ]٥١  ،٤٩: ص[ ﴾ ٥ وَ�

“এ এক �রণ। মু�াকীেদর জনয্ রেয়েছ উ�ম আবা— িচর�ায়ী 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয্ উ�ু। েসখােন তারা 

আসীন হেব েহলান িদেয়, েসখােন তারা বহুিবধ ফলমূল ও পানীয়

চাইেব।”P91F

92 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

 ٱ َنِّ  ﴿
َ
  مِن ُ�ونَ �َۡ�َ  رَاَر بۡ ۡ�

ۡ
 عِبَادُ  بهَِا بُ �َۡ�َ  انٗ َ�يۡ  ٥ َ�فُورًا مِزَاجُهَا َ�نَ  سٖ كَأ

ِ ٱ رُوَ�هَا َّ جِّ                                                                                                                    ] ٦  ،٥: الا�سان[ ﴾ ٦ �جِ�ٗ �فَۡ  ُ�َف

“িন�য় সৎকমর্শীেলরা পান করেব    এমন পূ ণর্প-পানীয় েথেক 

যার িম�ণ হেব কাফূর— এমন একিট ��বণ যা েথেক আ�াহর 

বা�াগণ পান করেব, তারা এ ��বণেক যেথ�া �বািহত 

করেব।”P92F

93 

                                                           
92 সূরা েসায়াদ: ৪৯ - ৫১ 
93 সূরা আল-ইনসান: ৫ - ৬ 
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আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

مَِلَ  مَنۡ ﴿ ٰٓ ُ�ۡ  فََ�  سَيّئَِةٗ  ع ۖ مِثۡ  ِ�َّ  ىَ مَِلَ  وَمَنۡ  لَهَا وۡ  َذكَرٍ  مِّن الحِٗ َ�ٰ  ع
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 أ

ٰ  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  َٓ �ْوُأَ

                                                                                                                          ] ٤٠:غفر[ ﴾٤حِسَابٖ  بغَِۡ�ِ  �يِهَا زقَُونَ يرُۡ  َّةَ �َۡ ٱ خُلوُنَ يدَۡ  �كَِ 

“েকউ ম� কাজ করেল েস শুধু তার কােজর অনুরূপ শাি�   

�া� হেব। আর েয পুরুষ িকংবা নারী মুিমন হেয় সৎকাজ করেব

তেব তারা �েবশ করেব জা�ােত, েসখােন তােদরেক েদয়া হেব 

অগিণত িরিযক।”P93F

94 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

�ۡ  َذهَبٖ  مِّن بصِِحَافٖ  هِمعَلَيۡ  ُ�طَافُ  ﴿
َ
 ٱ تَهِيهِ �شَۡ  مَا وَ�يِهَا وَابٖ� وَأ

َ
 نفُسُ ۡ�

 ُّ  َتَ�  ٱ 
َ
�ۡ ۡ� ۖ نتُمۡ  ُ�ُ

َ
ونَ َ�ٰ  �يِهَا وَأ                                                                                                                                                           ] ٧١: الزخرف[ ﴾ ٧ ِ�ُ

                                                           
94 সূরা গােফর: ৪০ 
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“�েণর্র থালা ও পানপা� িনেয় তােদরেক �দিক্ষণ করা         ; 

েসখােন মন যা চায় এবং যােত নয়ন তৃ�  হয় তাই থাকেব। আর 

েসখােন েতামরা �ায়ী হেব।”95 

৫৯. জােবর রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি: 

هْلَ  َنِّ «
َ
َّنَْلةِ  أ


ُ�لوُنَ  

ْ
ُ�ونَ ،  ِ�يهَا يأَ رَ�َشَْ   وَلاَ ،  َ�بُولوُنَ  وَلاَ ،  َ�تفُْلوُنَ  وَلاَ ،  

َّوَغَتَطُونَ    وَرشَْحٌ  جُشَاءٌ «:  قاَلَ  ؟ َّطلعَماِ  باَلُ  َ�مَا : قاَلوُا.  »َ�مْتخَِطُونَ  وَلاَ ،  

مِسْكِ  كَرَشْحِ 
ْ
هَمُونَ ،  ال

ْ
َّحْمِيدَ  َتلسّْبِيحَ  يلُ لتا هَمُونَ  كَمَا 

ْ
رهاو ( . »َّلفَسَ  يلُ

 ) .مسلم

“িন�য়ই জা�াতবাসীগণ েসখােন খােব এবং পান করেব; তারা 

েসখােন থুথু েফলেব না, ��াব করেব না, পায়খানা করেব না 

এবং তােদর নাক েথেক ে��াও েবর হেব না। সাহাবীগণ 

িজজ্ঞাসা করে: তাহেল খাবােরর অব�া িক হেব? জবােব িতিন 

বলেলন: “েঢকুেরর মাধয্েমই তা হযম হেয় যাে; আর েসখানকার 

ঘাম হেব িমশেকর নয্ায় সুগ�ম। আর তােদরেক ইলহাম করা 

                                                           
95 সূরা যুখরু: ৭১ 
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হেব (�াভািবকভােব েবর হেব) তাসবীহ ও তাহমীদ (আ�াহর 

�শংসা), েযমিনভােব �াস��ােসর ইলহাম (েতামােদরেক 

�াভািবকভােব �হণ) করােনা হয়।”96 

৬০. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

يض  ب�ر أبو  فقال.  » جلنة شجر ف رىع،  بلخت كأمثال جلنة ط� نإ« 

 هالا( ،  منها أنعم أل�تها فقال . نعامة لط� هذه إن!  االله رسول يا:  االله نعه

 ) .هاو حمأد( . » ب�ر أاب يا منها ي�أل من ت�ون أن لأرجو وأ�،  ) ثلاثا

“িন�য়ই জা�ােতর পািখ হেব েখারাসানী উেটর মত, েসগুেলা

জা�ােতর গােছ গােছ চরেব।” অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহু

‘আনহু বলেল : েহ আ�াহ রাসূল! িন�য়ই এই পািখগুেলা

েমালােয়ম ও �া��য্পূণর্ হেব। তখন   িতিন ব লে: “েসগুেলা

যারা খােব, তারা তার েচেয় েবিশ েমালােয়ম ও �া��য্পূণর(িতিন 

                                                           
96 মুসিলম (১৭ / ১৭৩ - নববী)। 



 

101 

এই কথািট িতনবার বেলেছন); আর আিম অবশয্ই কামনা কির

েয, তুিম হেব তােদরই একজন, যার তা েথেক খােব।”97 

৬১. সােলম ইবন ‘আিমর রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন: 

 نفعانل االله إن:  يقولون سلم و لعيه االله ص� االله رسول أصحاب كن«

 ذكر قد!  االله رسول يا:  فقال،  يوما يارعب أقبل :قال .  مسائلهم و ابلأارعب

 شجرة جلنة ف أن أرى كنت ما و،  مؤذية شجرة جلنة ف عز و جل االله

:  قال؟  � ماف:  سلم و لعيه االله ص� االله رسول فقال . اصحبها ؤتذي

أليس االله  : سلم و لعيه االله ص� االله رسول قال .مؤذيا  شو� لا فإن،  السدر

،  ثمرة شو�ة ك اكن فيجعل ،ه شو� االله ضد� ﴾ �ضود سدر ف ﴿ :يقول

 هافي ما ،من طعما  لونا سبع� و اثن� عن هانم ثلمرة تفتق ثمار نبتل فإنها

  . »الآخر  �شبه لون

                                                           
97 ইমাম আহমদ র. হািদসিট উৎকৃ� সনেদ বণর্না কেরেছ, যা আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ ( নামক �ে�র মেধয্ ( رلتغيب  (৬ / ২৯৮) বেলেছন; আর 

ইরাকী (৩০০৮) বেলন: তার সনদ িবশু� 
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীগণ বলেতন: 

িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা েবদুইনগণ ও তােদর �� করার মাধয্েম

আমােদর অেনক উপকার কেরেছন। বণর্নাকারী বেল : েকান 

একিদন এক েবদুইন আগমন করল, তারপর বলল: েহ আ�াহর 

রাসূল! আ�াহ তা‘আলা জা�ােতর মেধয্  একিট ক�দায়ক বৃক 

থাকেব বেল উে�খ কেরেছন, অথচ আিম মেন কির না েয, 

জা�ােত এমন েকান বৃক্ষ থাক, যা জা�াতবাসীেক ক� িদেব। 

তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িজজ্ঞাস করে: 

“েসই বৃক্ষিট েকান ?” েস বলল: কুলবৃক; েকননা, তার মােঝ 

ক�দায়ক কাঁটা রেয়েছ। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: “আ�াহ তা‘আলা িক বেলনিন:  سدر ف ﴿ 

 আ�াহ তা‘আলা তার ? [যােত আেছ কাটঁাহীন কুলগাছ]  ﴾ �ضود

কাটঁা েকেট িদেয়েছন, তারপর �েতয্কিট কাঁটার জায়গায় একিট

কের ফেলর বয্ব�া কেরেছ ; সুতরাং েসই বৃক্ষিট অেনক ফ 

িদেব, তার ফল েথেক বাহা�র রেঙর খাবার েবিরেয় আসেব, 

তােত একিট রেঙর সােথ অনয্িটর েকান িমল থাকেব ন।”P97F

98
P  

                                                           
98 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিট বণর্না কেরেছ; হােফয আল-মুনেযরী ‘আত-
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৬২. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন: 

،  فهاتأ،  ملدينة سلم و لعيه االله ص� يلب مقدم سملا بن االله بعد  لبغ« 

 السعاة رشاط أول ما :قال .  يب إلا يعلمهن لا ثلاث عن سائلك إ�:  فقال

 أي ومن أبيه ىل لدول ي�ع شء أي ومن ؟ جلنة أهل يل�أه طعما أول وما؟ 

 بهن رب�أ « : سلم و لعيه االله ص� االله رسول فقال هاوخل ؟ ىل ي�ع شء

.  مللائ�ة من يلهود عدو ذاك : سملا بان بعد االله قالف.  » رب�ل آنفا

 فانر السعاة رشاط أول أما « : سلم و لعيه االله ص� االله رسول فقال

 فز�ادة جلنة أهل يل�أه طعما أول وأما ، ملرغب ىل رلشق من نلاسرش

 كن ماؤه فسبقها ملرأة يش إذا الرجل فإن لدول ف الشبه وأما،  حلوت كبد

 وأنك االله إلا � لا أن أشهد قال.  » لا الشبه كن ماؤها سبق و�ذا ل الشبه

 . سلم و لعيه االله االله ص� رسول

 أن قبل إبسلا� لعموا إن ، بهت قوم يلهود إن!  االله رسول يا : قال ثم

 يلب فقال ، بليت االله بعد ودخل ، يلهود فجاءت.  نعدك بهتو� هأسلم

                                                                                                            
তারগীব’ ( নামক �ে�র মেধয্ ( رلتغيب  (৬ / ৩০) বেলেছন: তার সনদ 

িবশু� 
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 ألعمان:  قالوا.  » سملا بن االله بعد في�م رجل أي « : سلم و لعيه االله ص�

 : سلم و لعيه االله االله ص� رسول فقال . أخ�نا باون وأخ�نا،  ألعمان باون

 االله بعد فخرج . ذلك من االله اعذه : قالوا.  »؟ االله بعد أسلم نإ أفرأيتم«

:  فقالوا . االله رسول �مدا أن وأشهد االله إلا � لا أن أشهد فقال،  يلهم

 ) .هاو بالخاري( . » فيه ووقعوا،  شنا باون شنا

“আবদু�াহ ইবন সালাম রা. এর িনকট নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আগমেনর সংবাদ েপৗঁছেল িতিন তাঁেক কেয়ক   িট

�� করেলন। িতিন বলেলন: আিম আপনােক িতনিট �� করিছ; 

এগুেলার সিঠক উ�র নবী বয্    তীত অ  েকউ জােন না— (১) 

িকয়ামেতর সবর্�থম আলামত ও লক্ষণ? (২) জা�াতবাসীেদর 

সবর্�থম খাবার ক  ? এবং (৩) িক কারেণ স�ান আকৃিতেত 

কখনও িপতার অনুরূ, আবার কখনও বা মােয়র অনুরূপ হ? 

নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: এই িবষয়গুেলা

স�েকর্  এমা� িজবরাঈল আ. আমােক জািনেয় েগেলন। 

আবদু�াহ ইবন সালাম রা. একথা শুেন বলেল , িফিরশতােদর 

মেধয্ িতিনই  ইয়াহূদীেদর শ�। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম (তার �ে�র জবােব) বলেলন: (১) িকয়ামত িনকটবতর্ী



 

105 

হওয়ার সবর্�থম লক্ষণ হল েললীহান , যা মানুষেক পূবর্িদক

েথেক পি�ম িদেক ধাওয়া কের িনেয় যােব এবং সবাইেক 

সমেবত করেব; (২) জা�াতবাসীগণ সবর্�থম েয খাবার ভক্  

করেব, তা হল মােছর কিলজার অিতির� অংশ; (৩) যিদ নারীর 

আেগ পুরুেষর বীযর্পাত ঘ  , তেব স�ান িপতার অনুরূপ হ ; 

আর যিদ পুরুেষর আেগ নারীর বীযর্পাত ঘ, তেব স�ান মােয়র 

অনুরূপ হয়। আবদু�াহ ইবন সালাম বলেল: আিম সাক্ষয্ িদ

েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ (উপাসয) েনই এবং িন�য়ই 

আপিন আ�াহর রাসূল।  

অতঃপর েস বলল: েহ আ�াহর রাসূল! ইয়াহূদীগণ এমন একিট 

স�দায়, যারা অেনয্র কুৎসা রটনায় অতয্� পটু। আমার ইসলা 

�হণ করার িবষয়িট �কাশ হওয়ার পূেবর্ আমার অব�া স�েকর

তাঁেদরেক িজজ্ঞাসা করু  ন। নবী সা�া�  ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােদরেক ডাকেলন, তারা হািযর হল। িতিন িজজ্ঞাসা করে , 

েতামােদর মােঝ আবদু�াহ ইবন সালাম েকমন েলাক? জবােব 

তারা বলল, িতিন আমােদর মেধয্ সেবর্া�ম বয্এবং সেবর্া�ম

বয্ি�র পু ; িতিন আমােদর মেধয্ সবর্ে�� বয্ি� এবং সবর্  
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বয্ি�র পু�। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: আ�া 

বলত, যিদ আবদু�াহ ইবন সালাম ইসলাম �হণ কের, তাহেল 

েকমন হেব? েতামরা তখন িক করেব? তারা বলল, আ�াহ তােক 

এ কাজ েথেক রক্ষা করুন। নবী সা�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আবার এ কথািট বলেলন, তারাও আেগর মত কের উ�র িদল। 

তখন আবদু�াহ ইবন সালাম েবিরেয় আসেলন এবং বলেলন: 

االله رسول �مدا أن وأشهد االله إلا � لا أن أشهد  (আিম সাক্ষয্  িদ

েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল)। এ কথা শুেনইয়াহূদীগণ 

বলেত লাগল, েস আমােদর মেধয্ ম� েলাক এবং ম� েলােকর

েছেল। আর তারা তােক েহয় �িতপ� করার উে�শয্ আরও

নানান কথাবাতর্া বলেত শুরু ক”P98F

99 

৬৩. আবূ উমামা রািদয়া�াহু‘আনহু েথেকবিণর্, িতিন বেলন: 

                                                           
99 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সাহাবীেদর ফযীলত ( الصحابة فضائل كتاب ), 

পিরে�দ: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িকভােব তাঁর সাহাবীেদর মেধয্

�াতৃ�েবাধ ৈতির কেরেছন ( أصحابه ب� سلم و عليه االله ص� يلب ىخ كيف باب ), 

হািদস নং- ৩৭২৩ 
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 يله ييجء،  جلنة شاب من رلشاب ليشت� جلنة أهل من الرجل إن« 

  . » اكنه ىل فيعود ، ريشب،  يده ف فيقع،  الإرب�ق

“িন�য়ই জা�াতবাসীেদর মধয্ েথেক এক বয্ি� জা�ােতর পানী

েথেক পানীয় �হণ করার আক�া �কাশ করেব, অতঃপর তার 

িনকট জগ বা এ জাতীয় পানপা� চেল আসেব এবং তার হােতর 

মেধয্ পানীয় ঢালে, তারপর েস পান করেব; অতঃপর েসই পা� 

আবার তার জায়গায় িফের যােব।”P99F

100
P  

* * * 

 

                                                           
100 ইবনু আিবদ দুিনয়া হািদসিট ‘মাওকুফ’ িহেসেব বণর্না কেরেছ ; আর 

হােফয আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ ( নামক �ে�র মেধয্ ( رلتغيب  (৬ / 

২৯৬) বেলেছন: তার সনদ উৎকৃ�। 
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প�দশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীেদর েপাষাক-পির�দ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّلَوۡ  ﴿ سَاوَر  مِنۡ  �يِهَا نَ 
َ
رِ�رٞ  �يِهَا وَِ�اَسُهُمۡ  �ۖ لؤُٗ وَلؤُۡ  َذهَبٖ  مِن أ : حلج[ ﴾ ٢ َح

٢٣[  

“েসখােন তােদরেক অলংকৃত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা এবং েসখােন তােদর েপাষাক-পির�দ হেব েরশেমর।” P100F

101 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

َّلَوۡ  ﴿ سَاوَر  مِنۡ  �يِهَا نَ 
َ
َ�َلۡ  َذهَبٖ  مِن أ  سُندُسٖ  مِّن �خُۡ�ٗ  �يَِاباً بسَُونَ و

َّتِّ�  قٖ تَۡ�َ �سۡ  ََ  �يِهَا �َ  ِٔ  ٱ �
َ
�ۡ ٓ ا سُنَتۡ  َّوَابُ ٱ مَ نعِۡ  �كِِ� َر قٗ مُرۡ  وَح  ﴾ ٣ ا�َفَ

                                                                                                            ] ٣١: الكهف[

                                                           
101 সূরা আল-হা�: ২৩ 
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“েসখােন তােদরেক �ণর্ কংকেন অলংকৃত করা হে , তারা পরেব 

সূ� ও পুরু েরশেমর সবুজ ব   , আর তারা েসখােন থাকেব 

েহলান িদেয় সুসি�ত আসেন; কত সু�র পুর�ার ও উ�ম 

িব�াম�ল!”102 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٰ ُّلُحَوٓ  قٞۖ تَۡ�َ �سۡ  خُۡ�ٞ  سُندُسٍ  �يَِابُ  ليَِهُمۡ َ�  ْ سَاوَر  ا
َ
ةٖ  مِن أ َّ ٰ  ضِ  هُمۡ وَسَقَٮ

ُّهُمۡ  ابٗ  َ� ََ ]  ٢١: الا�سان[ ﴾ ٢ طَهُورًا ا�  

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকৃত হেব েরৗপয্ িনিমর্ত কংক, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিব� পানীয়।” P102F

103 

৬৪. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
102 সূরা আল-কাহাফ: ৩১ 
103 সূরা আল-ইনসান: ২১ 
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َّةَ  يدَْخُلُ  مَنْ «  نَ سُ  لاَ  َ�نْعَمُ  لْ
َ
رواه ( . » شَبَابهُُ  َ�فَْ�  وَلاَ ،  �يَِابهُُ  َ�بَْ�  لاَ  ، َ�بْأ

 ) .مسلم

“েয বয্ি� জা�ােত �েবশ করে   , েস বয্ি�  শুধু স -শাি� 

উপেভাগ করেব, কখনও দুঃখ-ক� েভাগ করেব না; তার েপাষাক-

পির�দ পুরাতন হেব না এবং তার েযৗবন কখনও িবন� হেব 

না।”P103F

104 

৬৫. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 اولزمرة،  بلدر للة القمر ضوء وجوههم كأن جلنة يدخلون زمرة أول«

 من زوجتان منهم رجل كل،  السماء ف درى كو�ب أحسن لون ع ثلانية

 املومه وراء من سوقهما مخ يرى،  حلة سبعون زوجة ك ع،  الع� حلور

 .) هاو رطلابا�( . »بليضاء  الزجاجة ف رحملأ رلشاب يرى كما وحللها

“সবর্�থম েয দল জা�ােত �েবশ করে , তােদর মুখম�ল মেন 

হেব েযন পূিণর্মার রােতর চাঁেদর আেলার মত      উ�ল। আর

                                                           
104 মুসিলম (১৭ / ৭৪ - নববী)। 
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ি�তীয় দল হেব আকােশর সবর্ািধক দীি�মান উ�ল তারকার মত

সু�র বেণর্র। আর তােদর �েতয্েকর জনয্      র চক্ষু িবিশ�

হূরেদর মধয্ েথেক দ ’জন �ী থাকেব, �েতয্ক �’র গােয় থাকেব 

স�র েসট েপাষাক, যার েসৗ�েযর্র ফেল েগাশত ও তার েপাষাক

েভদ কের পােয়র নলার হােঁড়র ম�া িঠক েতমিনভােব েদখা 

যােব, েযমিনভােব সাদা �ােসর মেধয্ লাল পানীয় েদখা যায়”105 

৬৬. আবদু�া ইবন ‘আমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমা  েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন: 

 عن رخبنا!  االله رسول يا:  فقال،  سلم و لعيه االله ص� يلب ىل رجل جاء« 

 فقال،  القوم بعض فضحك؟  تنسج �سجا أم تلق خلقا جلنة أهل ثياب

 ثم؟  ملا �سأل جاهل من! ؟ تضحكون مم:  سلم و لعيه االله ص� االله رسول

 أنا ذا هو : قال؟  السائل أين:  قال ثم،  سلم و لعيه االله ص� االله رسول أ�ب

رهاو ( . »  مارت ثلاث جلنة ثمر نعها �شقق بل ، لا:  قال.  االله رسول يا

 ) .حمد

                                                           
105 তাবারানী হািদসিট সহীহ সনেদ বণর্না কেরেছ, যা হােফয আল-মুনেযরী 

‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র মেধয্(৬ / ৩০১) বেলেছন। ( رلتغيب 
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“েকােনা এক বয্ি� নবী সা�া�াহ   ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

আগমন করল, তারপর বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আপিন 

আমােদরেক জা�াতবাসীেদর কাপড় স�েকর্ বেল িদ  , তা িক 

সৃি� করা হেব, নািক বয়ন করা হেব? তখন কাওেমর 

(স�দােয়র) েকউ েকউ হাসল, তারপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েতামরা েকন হাসছ?! অজ্ঞ বয্

জ্ঞানী বয্ি�র   িনকট  �� করার কা ? অতঃপর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম (��কতর্ার িবষে ) মেনািনেবশ 

করেলন, তারপর বলেলন: ��কতর্া েকাথা ? েস বলল: েহ 

আ�াহর রাসূল! এই েতা আিম। তখন তার �ে�র জবােব িতিন 

বলেলন: না; বরং (গাছ েথেক হেব) জা�ােতর ফলসমূহ েথেক তা 

েফেট েবিরেয় আসেব। (এই কথািট িতিন িতনবার 

বেলেছন)।”106 

* * * 

                                                           
106 ইমাম আহমদ র. হািদসিট বণর্না কেরেছ; আর শাইখ আলবানীও তার 

‘আস-িসলিসলাতুস সহীহা’ (السلسلة الصحيحة) নামক �ে�ের মেধয্ (৪ / 

৬৪০) হািদসিট বণর্না কেরেছন 
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েষাড়শ পিরে�দ 

জা�ােতর িবছানা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

رٞ  �يِهَا ﴿ رۡ  ُ�ُ �ۡ  ١ فُوعَةٞ َّ
َ
وۡ  وَابٞ وَأ ارقُِ  ١ ضُوعَةٞ َّ ُّ  ١ فُوفَةٞ مَصۡ  وَ�َمَ  �اَرَزَ    

]١٦  ،١٣: الاغشية[ ﴾ ١ ثُوثةٌَ مَبۡ   

“েসখােন থাকেব উ�ত শযয্াসমূ, আর ��ত থাকেব পানপা�, 

সাির সাির উপাধান এবং িবছানা গািলচা।”P106F

107 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

َّتُِ�  ﴿ ِٔ  َ�  ٰ ََ ٓ  فرُُ� � َ�  قٖ� تَۡ�َ إسِۡ  مِنۡ  �نُِهَاَ�طَا : رلمحن[ ﴾ ٥ دَانٖ  َّتَۡ�ِ �َۡ ٱ وَجَ

٥٤[  

“েসখােন তারা েহলান িদেয় বসেব এমন ফরােশ যার অভয্�রভাগ

হেব পুরু েরশেমর। আর দুই উদয্ােনর ফল হেব কাছাকাি” P107F

108 

                                                           
107 সূরা আল-গািশয়া: ১৩ - ১৬ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َّتُِ�  ﴿ ِٔ  َ�  ٰ ََ ]٧٦: رلمحن[ ﴾ ٧ حِسَانٖ  قَرِيٍّ وََ�بۡ  خُۡ�ٖ  رَفٍ َرفۡ  �  

“তারা েহলান িদেয় বসেব সবুজ তািকয়ায় ও সু�র গািলচার 

উপের।”P108F

109 

৬৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার 

বাণী: رۡ  وَفرُُشٖ  ﴿  �সে� [আর সমু� শযয্াসমূ]  ﴾ ٣ فُوعَةٍ َّ

বেলেছন: 

رهاو ( . » عم خسمائة ما نيبها مس�ة ، اولأرض السماء ب� كما ارتفعاها« 

 ) .رلا و اينلدا بيأ تمذي

“তার (িবছানার) উ�তা হেব আসমান এবং যমীেনর মধয্কার

উ�তার মত, তার মধয্কার আয়তন হল পাঁচশত বছে    রর

�মণপেথর দূেরে�র সমান।”P109F

110 

                                                                                                            
108 সূরা আর-রাহমান: ৫৪ 
109 সূরা আর-রাহমান: ৭৬ 
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৬৮. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, 

িতিন আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলার বাণী: ﴿  ٓ  قٖ� تَۡ�َ إسِۡ  مِنۡ  �نُِهَاَ�طَا
﴾ [যার অভয্�রভাগ হেব পুরু েরশে] �সে� বেলেছন: 

باب متبرخُأ لطا « 

 ) .قيهيلبا ها( . »!فكيف ابلظاهر ؟، ئن 

                                                                                                            
110 ইবনু আিবদ দুিনয়া; িতরিমযী (৪ / ৮৬), িতিন বেলেছন: “হািদসিট হাসান 

গরীব, হািদসিটেক আমরা শুধু রােশদীন ইবন স   ‘দ কতৃর্ক বি  ণর্ত হািদ

িহেসেবই জািন।” 

আিম বিল: বরং ইবনু িহ�ান ও বায়হাকী র. এর মেত, ইবনু ওহাব এই 

হািদসিটর মত হািদস বণর্না কেরেছ,  েযমিনভােব হােফয ইবনু কাছীর এই 

হািদসিট উে�খ কেরেছন (৪ / ৩১২)। 

অতঃপর আিম ইমাম আহমদ র. এর িনকট এই হািদসিটর অপর আেরকিট 

সনদ েপেয়িছ, ইবনু কাছীর র. (৪ / ৩১২) ইবনু লািহ‘আ’র হািদস িহেসেব 

উ�ৃ িত িদেয় বণর্না কেরেছ , অতঃপর িতিন বেলেছন: আমােদরেক দাররাজ 

হািদস বণর্না কেরেছন   এবং িতিন তার   ‘তাদলীস’ হওয়া স�াবনােক নাকচ 

কের িদেয়েছন; সুতরাং হািদসিট উৎকৃ� এবং তার সনদগুেলা �ারা শি�শাল, 

আলহামদুিল�াহ। 
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“েতামােদরেক অভয্�রভাের বয্াপাে জানােনা হেয়েছ, সুতরাং 

(েভেব েদখ) তার বিহর্ভােগর অব�া েকমন হেত পাে?! P110F

111 

* * * 

 

                                                           
111 ইমাম বায়হাকী র. হািদসিট হাসান সনেদ ‘মাওকুফ’ িহেসেব বণর্না

কেরেছন, যা হােফয আল-মুনেযরী ‘আত-তারগীব’ (  নামক �ে�র ( رلتغيب 

মেধয্(৬ / ৩০৩) বেলেছন। 
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স�দশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীেদর নারীসমি� 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

مۡ  ٢ ِ��ٞ  وحَُورٌ  ﴿
َ
ِوُٕ لُّؤۡ ٱ لِ َ�ٰ كَأ ۡ ٱ  كۡ ل ]  ٢٣  ،٢٢: الواقعة[ ﴾ ٢ نُونِ َم  

“আর তােদর জনয্ থাকেব ডাগর চক্ষুিবিশ�া  , েযন তারা 

সুরিক্ষত মু।”P111F

112 

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা আরও বেলন: 

َّتُقِ�َ للِۡ  َنِّ  ﴿ ازًا  َفَ ٓ  ٣ م دَا عۡ  �قَِ َح
َ
ٰ وَأ تۡ  وََ�وَاعِبَ  ٣ ابٗ �َ

َ
  ،٣١: نلاب[ ﴾ ٣ ارَابٗ �

٣٣[  

“িন�য় মু�াকীেদর জনয্ আেছ সাফল, উদয্ানসমূ, আ�ুরসমূহ, 

আর সমবয়�া উি�� েযৗবনা তরুণ।”P112F

113 

                                                           
112 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ২২ - ২৩ 
113 সূরা আন-নাবা: ৩১ - ৩৩ 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ٓ   ِ�َّا
ۡ
�شَأ

َ
َنُّ َ�ٰ أ   ٓ ٰ فجََعَلۡ  ٣ ءٗ إِ�شَا َنُّ �َ بۡ  

َ
تۡ  عُرًُ�ا ٣ َ�ارًا�

َ
: الواقعة[ ﴾ ٣ ارَابٗ �

٣٧  ،٣٥[  

“িন�য় আমরা তােদরেক সৃি� কেরিছ িবেশষরূে— অতঃপর 

তােদরেক কেরিছ কুমারী, েসাহািগনী ও সমবয়�া।”P113F

114 

৬৯. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أحد�م قوس ولقاب فيها وما لدنيا من خ� غدوة أو االله سبيل ف لورحة«

 من امرأة أن ولو،  فيها وما لدنيا من خ� سوطه يع� قيد موضع أو جلنة من

 نيبهما ما لأاضءت ،للأت ما نيبهما ر�ا  الأرض أهل ىل اطلعت جلنة أهل

 ) .هاو بالخاري( . »فيها وما لدنيا من خ� رأسها ع نلصيفها، 

“আ�াহর রা�ায় একিট সকাল অথবা একিট িবকাল অিতবািহত 

করা দুিনয়া ও তার মধয্কার সবিকছু   েথেক উ�ম। আর 

েতামােদর কােরার ধনুেকর িকংবা চাবুক রাখার মত জা�ােতর 

                                                           
114 সূরা আল-ওয়ািকয়া: ৩৫ - ৩৭ 
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জায়গাটুকু দুিনয়া ও তার মধয্কার সবিকছু েথেক উ�ম। জা�াতী

েকােনা মিহলা যিদ দুিনয়াবাসীেদর �িত উঁিক েদয়, তাহেল 

আসমান ও যমীেনর মধয্বতর্ী সবিকছু সুরভীেত ভরপুর হেয় যাে

এবং উভেয়র মধয্বতর্ী সবিকছু আেলািকত হেয় যােব। আর তা

মাথার ওড়না দুিনয়া ও তার মধয্কার সবিকছু েথেক উ�ম”115 

৭০. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

لى اهيلت تيلع ،  بلدر للة القمر صورة ع جلنة يدخلون زمرة أولإن  «

 مخ يرى ،اثنتان  زوجتان منهم امرئ كل،  السماء ف دري كو�ب أضو�

 ) .هاو بالخاري( . » ايا فجلنة أعزب ،  اللحم وراء من ماسوقه

“সবর্�থম েয দল জা�ােত �েবশ করে , তােদর মুখম�ল হেব 

পূিণর্মার রােতর চাঁেদর মত     উ�ল। তারপর েয দল তােদর   

                                                           
115 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: িজহাদ ( والس� لجهاد كتاب ), পিরে�দ: ডাগর 

চক্ষু  িবিশ� হুর ও তােদর গুণ , তােদর দশর্েন দৃি� ি�র থােক না    এবং

তােদর েচােখর মিন অতীব কােলা ও েচােখর সাদা অংশ অতীব শু�(  حلور باب

الع� بياض شديدة الع� سواد شديدة الطرف فيها �ار وصفتهن �الع ), হািদস নং- 
২৬৪৩। 
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অনুগামী হেব, তােদর মুখম�ল হেব আকােশর সবর্ািধক দীি�মান

উ�ল তারকার মত। আর তােদর �েতয্েকর জনয্ এমন  ’জন 

�ী থাকেব, যােদর েসৗ�েযর্র ফে  েগাশত েভদ কের পােয়র 

নলার হাঁেড়র ম�া েদখা যােব। আর জা�ােতর মেধয্ েকােনা 

অিববািহত েনই।”116 

৭১. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َّتكِئُ  َّرلجُلَ  َنِّ  «
َ
َّنَْلةِ  فِ  َ


نْ  َ�بلَْ  سَنةًَ  سَبعِْ�َ  

َ
َّوَحَتَلَ  أ  ِ�يهِ  َمُّ  ، 

ْ
تهُُ  تأَ

َ
 ، امْرَأ

ضِْبُ 
رَتَ ِّدَهَا فِ  وجَْهَهُ  َ�ينَظُْرُ  ، مَنكِْبيَهِْ   فَ   ىْصَ


مِرْآةِ  مِنَ  

ْ
َنِ�َّ  ، ال دَْ�  

َ
 لؤُْلؤَُةٍ  أ

قِ  َ�ْ�َ  مَا ىُضِءُ  عَليَهَْا شِْ
رَمْل

مَغْربِِ  

ْ
ِلَسُتَمُّ  ، وَال ُدَُ�َّ :  قاَلَ  ، عَليَهِْ    ،  َّسلملاَ  

لهَُا
َ
نتِْ؟ مَنْ  وَ�سَْأ

َ
ناَ:  َ�تقَُولُ  أ

َ
مَزِ�دِ  مِنَ  أ

ْ
َنِ�َهُّ  ، ال كَُونُ  

َ
،  ثوًَْ�ا سَبعُْونَ  عَليَهَْا ل

دْناَهَا
َ
هُ  َ�ينَفُْذُهَا ، طُوَ�  مِنْ  ُّلعْمَانِ  مِثلُْ  أ َّ  رَصَُ َخُّ  يرََى تى  وَرَاءِ  مِنْ  سَاقِهَا 

َنِ�َّ  ، ذَلكَِ  دَْ�  َنِّ  ، ِّليجَانِ  مِنَ  عَليَهَْا 
َ
ىُضِءُ  منها لؤُْلؤَُةٍ  أ


قِ  َ�ْ�َ  مَا َ شِْ

رَمْل

 

مَغْربِِ 
ْ
 ) .هاو رطلابا�( . »وَال

                                                           
116 বুখারী (৬ / ৩২১ - ফাতহুল বার)। 
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“িন�য়ই জা�ােতর মেধয্ পুরুষ বয্ি� একভােব স�র ব    

েহলান িদেয় থাকেব, অতঃপর তার িনকট তার �ী আসেব এবং 

েস তার দুই কাঁেধর উপর (মৃদু) আঘাত করেব; তারপর েস তার 

সামেনর িদেক লক্ষয্ ক  ের েদখেব ত  (�ী’র) গ�েদশ (গাল) 

আয়নার েচেয়ও অেনক েবিশ ��; তার েচহারার উপর একিট 

েছা� মু�াদানার আেলার �িতিব� িনি�তভােব পূবর্ ও পি�েমর

মধয্কার সমপিরমাণ জায়গ েক আেলািকত কের িদেব; অতঃপর 

তার �ী তােক সালাম েপশ করেব; রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: তারপর েসও সালােমর জবাব েপশ করেব 

এবং তােক িজজ্ঞাসা কর : তুিম েক? তখন েস বলেব: আিম 

(েতামার জনয) অিতির� বরা�; আর তার েপাশাক হেব স�রিট, 

ত�েধয্ বেচেয় িন�মােনর েপাশাকিটর অব�া হেব ‘তুবা’ নামক 

বৃক্ষ েথেক উৎপািদ‘নু‘মান’ নামক পাহােড়র মত; তারপর েসই 

েপাশাক তােক পরােনা হেব, তারপেরও এর বাইের েথেক 

েসৗ�েযর্র ফেল তার পােয়র নলার হাঁেড়র ম�া েদখা যাে; আর 

তার মাথায় থাকেব (মু�ার) মুকুট, যার মধয্কার েছা�  একিট 
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মু�াদানা পূবর্ ও পি�েমর মধয্কার সমপিরমাণ জায়গাে    

আেলািকত কের িদেব।”117 

 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

( ناَ
َ
مَزِ�دِ  مِنَ  أ

ْ
ال ): অথর্াৎ আ�াহ ত‘আলার বাণী:  ﴿ ا لهَُم َّ  ٓ  ءُونَ �شََا

�ۡ  �يِهَا ََ�َ  ]  ٣٥: ق[ ﴾ ٣ مَزِ�دٞ  نَاو [এখােন তারা যা কামনা করেব তা-ই 

থাকেব এবং আমার কােছ রেয়েছ তারও েবিশ। - সূরা �াফ: 

৩৫]।  

 আরাফােতর পাহাড়। :(لُعّْمَان)

 তার দৃি� এই কাপড়সমূহেক অিত�ম করেব। :(َ�يَنْفُذُهَا)

এমন বৃেক্ষর ন :(طُوَ� ) , যার েথেক জা�াতবাসীেদর কাপড় 

েবিরেয় আসেব। 

                                                           
117 তাবারানী হািদসিট উৎকৃ� সনেদ ‘আল-আওসাত’ ( এর মেধয্ ( الأوسط 

বণর্না কেরেছ, যা হাইছামী ‘আল-মাজমা’ (  নামক �ে�র মেধয্(১০ ( ملجمع 

/ ৪১৮) বেলেছন। 
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৭৩. মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 تؤذيه لا:  الع� حلور من زوجته قالت الا؛  دلنيا ف زوجها امرأة تؤذى لا«

مأ هاوحد ( . »  يلنا يفارقك أن يوشك ، دخيل عندك هو فإنما؛  االله قاتلك

 ) .رلا تمذي

“দুিনয়ার জীবেন েকােনা �ী তার �ামীেক ক� িদেল ডাগর 

চক্ষু িবিশ�া হূরেদর মধয্ েথেক তার �ী : তুিম তােক ক� িদও 

না, আ�াহ েতামােক �ংস করু; কারণ, েস েতা েতামার িনকট 

আগ�ক, শী�ই েস েতামােক েছেড় আমােদর িনকট চেল 

আসেব।”P117F

118 

 

* * * 

 

                                                           
118 আহমদ; িতরিমযী; আর আলবানী হািদসিটেক ‘সহীহুল জাে’ ( صحيح  

 এর মেধয্ সহীহ বেলেছ, �িমক নং- ৭০৬৯ (جلامع 
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অ�াদশ পিরে�দ 

জা�ােতর মেধয ৈদিহক িমলন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

 ٱ تَهِيهِ �شَۡ  مَا وَ�يِهَا﴿
َ
ُّ  نفُسُ ۡ�  َتَ�  ٱ 

َ
�ۡ ۡ� ۖ نتُمۡ  ُ�ُ

َ
ونَ َ�ٰ  �يِهَا وَأ : الزخرف[ ﴾ ٧ ِ�ُ

٧١[  

“েসখােন মন যা চায় এবং যােত নয়ন তৃ�  হয় তাই থাকেব। 

আর েসখােন েতামরা �ায়ী হেব।” P118F

119 

৭৪. যােয়দ ইবন আরকাম রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন: 

َهُودِ  مِنْ  رجَُلٌ  جاء« 
ْ
َ�َّ  ىل رسول االله يل   ُ َّ َلَسَمَّ  عَليَهِْ  � باَ ياَ : َ�قَالَ ،  

َ
 أ

قَاسِمِ 
ْ
لسَْتَ  ! ال

َ
َنَّ  تزَُْ�مُ  أ


هْلَ  

َ
َنَْلّةِ  أ


ُ�لوُنِ  

ْ
ُ�ونَ  ِ�يهَا يأَ رَ�َشَْ  صْحَباهِِ  وَقاَلَ  ؟ 

َ
 : لأِ

َرَقَّ  إنِْ 

ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  . خَصَمْتُهُ  ا ؛بهَِ  لِ   َّ �  َّ�َ   ُ َّ َلَسَمَّ  عَليَهِْ  � ِي ؛ بََ�  « : 

ّ
 لذاَ

سِ  حَدَهُمْ  َنِّ  ، �يَِدِهِ  يْفَ
َ
ُعْطَى أ

َ
مَطْعَمِ  فِ  رجَُلٍ  مِائةَِ  َّوُةَ  ل

ْ
شَْبِ  ال رَمْلاَ


 مَاعِ   ِ

ْ
 »اَجل

                                                           
119 সূরা যুখরু: ৭১ 
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ُ  َ�قَالَ . 
َ
ُّيِدوُهَْل  ل 

َنّ :  

ي إَِ ِ
ّ
ُ�لُ  لَ

ْ
رَ�َشَْبُ  يأَ  ُ  ُ�ونُ ي 

َ
اَجَةُ  ل

ْ
 رسَُولُ  َ�قَالَ ؟  حل

 ِ َّ �  َّ�َ   ُ َّ َلَسَمَّ  عَليَهِْ  � حَدِهِمْ  حَاجَةُ «:  
َ
 مِثلُْ  جُلوُدِهِمْ  مِنْ  يفَِيضُ  عَرَقٌ  أ

مِسْكِ 
ْ
طَْنُ  فإَِذَا ؛ ال

ْ
 ) .هاو اسنلايئ( . » ضَمُرَ  قدَْ  بل

“ইয়াহূদীেদর মধয্ েথেক এক বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�া‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকট আসল, তারপর বলল: েহ আবূল কােসম! 

তুিম িক মেন কর না েয, জা�ােতর অিধবাসীগণ েসখােন খােব 

এবং পান করেব? এবং সােথ সােথ েস (ইয়াহূদী বয্ি) তার 

স�ীেদরেক বলল: যিদ েস আমার িনকট তা �ীকার কের, তাহেল 

আিম তােক পরািজত করেত পারব। অতঃপর জবােব রাসূলু�াহ 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: হয্া, অবশয্; যাঁর হােত 

আমার জীবন, তাঁর শপথ! তােদর �েতয্কেক খাওয়-দাওয়া, পান 

করা ও েযৗন িমলেনর েক্ষে� একশত পুরুেষর ক্ষমন করা 

হেব।” তখন তাঁেক উে�শয্ কেরইয়াহূদী বলল: েয বয্ি� খােব

এবং পান করেব, তাহেল তার �াকৃিতক �েয়াজেনর কী হেব? 

জবােব রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: তােদর 
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�কৃিতক �েয়াজন হল ঘাম, যা তােদর �ক েথেক িমশেকর নয্ায়

�বািহত হেব; আর যখন (তােদর) েপট হেব হালকা পাতলা।”120 

 

অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

 (  অথর্াৎ ��াব ও পায়খানা :( حلاجة 

 আিম তােক পরািজত করব। :(خَصَمْتُهُ ) 

 

৭৫. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 أو!  االله رسول يا:  قيل . » جلماع من و�ذا كذا قوة جلنة ف ملؤمن يعطى« 

 ) .هاو رلاتمذي( . »  رجل مائة قوة يعطى «:  قال ؟ ذلك يطيق

                                                           
120 ইমাম নাসায়ী র. সহীহ সনেদ ‘আল-কুবরা’ ( নামক �ে�র মেধয্ ( ركلبى 

হািদসখানা বণর্না কেরেছ; যা হােফয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تر�ج  

 নামক �ে�র মেধয্ বেলেছন। (الأحياء
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“মুিমন বয্ি�েক জা�ােতর মেধয্ এই এই পিরমাণ েযৗনক্ষ     

�দান করা হেব”। বলা হল: েহ আ�াহর রাসূল! েস িক এমন 

ক্ষমতা রাখ ? জবােব িতিন বলেলন: তােক একশত পুরুেষর

ক্ষমতা েদয়া হে”121 

* * * 

 

                                                           
121 িতরিমযী (৪ / ৮৪), িতিন বেলন: হািদসিট সহীহ, গরীব। 
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ঊনিবংশ পিরে�দ 

জা�ােতর মেধয্ হূর কতৃর্ক স�ীত পিরেব  

৭৬. আবদু�াহ ইবন ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমা  েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ، قط أحد سمعها ما أصوات أبحسن أزاوجهن لنغ� جلنة أهل أزاوج إن «

 : به ينغ� ما إن

 حلسان خل�ات �ن                            

  كمار قوم أزاوج                                                        

 أعيان بقرة ينظرن                             

 : به ينغ� ما و�ن 

 يمتنه فلا الدالت �ن                             

 �فنه فلا الآمانت �ن                                                           
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  » يظعنه فلا ملقيمات �ن                             

 ) .هاو رطلابا�(                                                                                         

“িন�য়ই জা�ােতর �ীগণ (হূরগণ) তােদর �ামীেদর উে�শয্ কের

এমন সু�র সুের স�ীত পিরেবশন করেব, যা েকউ েকােনা িদন 

শুে িন; আর তারা েযসব স�ীত পিরেবশন করেব, ত�েধয্

একিট হল: 

আমরা হলাম উ�ম, সু�রী 

�ামীগণ হেলন স�দােয়র মেধয্ স�ািন 

তারা েদেখ আনে�র েচােখ। 

আর তারা েযসব স�ীত পিরেবশন করেব, ত�েধয্ আরও একিট

হল: 

আমরা হলাম িচর�ায়ী, সুতরাং আমরা কখনও তােক েছেড় মরব 

না 

আমারা হলাম িনরাপদ, সুতরাং তারা তােক ভয় করেব না 
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আমরা হলাম �ায়ীভােব বসবাসকািরনী, সুতরাং তারা তার েথেক 

��ান করেব না।”122 

৭৭. আবূ উমামা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 حلور من ثنتان رجليه نعود رأسه نعد �لس إلا؛ جلنة يدخل بعد من ما «

،  الشيطان بمزام� وليس اولإ�س جلن هسمع صوت أبحسن نغتيانه ؛ الع�

 ) .هاو رطلابا�(  . » توقد�سه االله بتحميد ول�ن

“েয েকােনা বা�াই জা�ােত �েবশ করেব, তার মাথা ও দুই 

পােয়র িনকট দুইজন ডাগর চক্ষু িবিশ�া হূর বসেব এবং মানুষ 

িজন জািত কখনও েয গান শুেনে তার েথেকও সু�র �ের-সুের 

তারা উভেয় স�ীত পিরেবশন করেব; আর েসই স�ীত শয়তােনর 

                                                           
122 তাবারানী হািদসিট হাসান সনেদ বণর্না কেরেছ , যা হােফয ইরাকী 

‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تر�ج الأحياء  ) নামক �ে�র মেধয্(৩০১১) বেলেছন ।  
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বাদয্যে�র মাধয্েম পিরেবিশত হেব , বরং তা পিরেবিশত হেব 

আ�াহ তা‘আলার �শংসা ও পিব�তা বণর্নার মাধয্ে”P122F

123 

৭৮. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক িণর্, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 : و�قلن ؛ جلنة ف لنغ� الع� حلور إن «

   . »كرام لأزواج نائخب حلسان حلور �ن                                   

“িন�য়ই ডাগর চক্ষু িবিশ�া হ গণ জা�ােতর মেধয্ স�ীত

পিরেবশন করেব; আর তারা বলেব: 

আমরা হলাম সু�রী হূর 

আমােদরেক েগাপন কের রাখা হেয়েছ স�ািনত �ামীেদর জনয্

উপহার�রূ।”P123F

124 

* * * 

                                                           
123 তাবারানী হািদসিট হাসান সনেদ বণর্না কেরেছ , যা হােফয ইরাকী 

‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تر�ج الأحياء  ) নামক �ে�র মেধয্(৩০১১) বেলেছন ।  
124 ‘সহীহুল জাে’ ( ا حيحجلامع   ) [২ / ৫৮], �িমক নং- ১৫৯৮ 
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িবংশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীেদর অল�ার 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّلَوۡ  ﴿ سَاوَر  مِنۡ  �يِهَا نَ 
َ
رِ�رٞ  �يِهَا وَِ�اَسُهُمۡ  �ۖ لؤُٗ وَلؤُۡ  َذهَبٖ  مِن أ : حلج[ ﴾ ٢ َح

٢٣[  

“েসখােন তােদরেক অলংকৃত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা এবং েসখােন তােদর েপাষাক-পির�দ হেব েরশেমর।” P124F

125 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ ُّلُحَوٓ  قٞۖ تَۡ�َ �سۡ  خُۡ�ٞ  سُندُسٍ  �يَِابُ  ليَِهُمۡ َ�  ْ سَاوَر  ا
َ
ةٖ  مِن أ َّ ٰ  ضِ  هُمۡ وَسَقَٮ

ُّهُمۡ  ابٗ  َ� ََ ]  ٢١: الا�سان[ ﴾ ٢ طَهُورًا ا�  

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকৃত হেব েরৗপয্ িনিমর্ত কংক, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিব� পানীয়।” P125F

126 

                                                           
125 সূরা আল-হা�: ২৩ 
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৭৯. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 �ليه ما اكن؛  جيعًا لدنيا أهل لبية عدلت حليه جلنة أهل أد� كن لو«

 ) .هاو رطلابا�( . » جيعًا لدنيا أهل حلية من أفضل الآخرة ف به االله

“যিদ একজন িন�মােনর জা�াতবাসীর অল�ারেক দুিনয়াবাসীেদর 

সকেলর অল�ােরর সােথ িবিনময় বা পিরমাপ করা হয়, তাহেল 

আ�াহ তা‘আলা ঐ জা�াতবাসীেক পরকােল েয অল�ার পিরেয় 

িদেবন, তা েগাটা দুিনয়াবাসীর অল�ােরর েচেয় অেনক েবিশ 

উ�ম হেব।” P126F

127 

৮০. িমকদাম ইবন মা‘িদকারাব রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, 

িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শহীদেক 

েদওয়া ৈবিশ�য্ আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছ: 

                                                                                                            
126 সূরা আল-ইনসান: ২১ 
127 তাবারানী হািদসিট হাসান সনেদ ‘আল-আওসাত’ ( এর মেধয্ ( الأوسط 

বণর্না কেরেছ , যা হােফয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ােয়’ ( تر�ج الأحياء  ) 

নামক �ে�র মেধয্(৩০০৪) বেলেছন।  
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 . » فيها وما لدنيا من خ� منه يلاقوتة،  الوقار اتج رأسه ع و�وضع...  «

 ) .هاو رلاتمذي و بان ماجه(

“ ... এবং তার মাথায় স�ান ও মযর্াদার মুকুট পিরেয় েদয়া হে , 

তার মধয্কার একিট ইয়াকুত পাথর দুিনয়া ও দুিনয়ার মেধয্ য  

িকছু আেছ, তার েচেয় অেনক েবিশ উ�ম হেব।” P127F

128 

* * * 

                                                           
128 ইমাম িতরিমযী ও ইবনু মাজাহ র. সহীহ সনেদ হািদসিট বণর্না কেরেছ; 

েদখুন: ‘িমশকাতুল মাসাবীহ’ (৩ / ৩৫৮)। 



 

135 

 

একিবংশ পিরে�দ 

জা�ােতর রুমা 

৮১. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন:  

،  حلر�ر عن ين� و�ن ، سندس جبة سلم و لعيه االله ص� ينلب أهدي «

 معاذ بن سعد لانديل؛  بيده �مد نفس لذاي «:  فقال،  منها نلاس فعجب

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » هذا من أحسن جلنة ف

“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েরশমী জু�া হািদয়া 

েদওয়া হল, অথচ িতিন েরশমী কাপড় বয্বহাের িনেষধ করেত; 

তেব সাহাবীগণ কাপড়িট েদেখ আনি�ত হেলন। তখন িতিন 

বলেলন: েসই স�ার কসম, যাঁর হােত মুহা�েদর �াণ! জা�ােত 

সা‘দ ইবন মু‘আেযর রুমালগুেলা এর েচেয় উৎকৃ ”P128F

129 

                                                           
129 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: িহবা ও তার ফযীলত ( وفضلها هلبة كتاب ), 

পিরে�দ: মুশিরকেদর হািদয়া �হণ করা  ( رلش�� من هلدية قبول باب ), হািদস 

নং- ২৪৭৩; মুসিলম (১৬ / ২৩ - নববী)। 
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* * * 

 

�ািবংশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীেদর বাজার (েমলা) 

৮২. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

َنَْلّةِ  فِ  َنِّ « 

توَُ�هَا لسَُوقاً 

ْ
ّ  يأَ ُّبُهَتَ ،  جُُعَةٍ  َُ   فِ  َ�تحَْثُو،  َّشلمَالِ  رِ�حُ  

  َ�َ�جِْعُونَ ،  مَجََالاً  حُسْناً َ�َ�دَْادُونَ ،  وَِ�يباهِِمْ  وجُُوهِهِمْ 
َ
هْلِيهِمْ  ىِل
َ
 ازدَْادُاو وَقدَِ  أ

هْلوُهُمْ  لهَُمْ  َ�يقَُولُ ،  مَجََالاً  حُسْناً
َ
ِ  : أ َّ �اَ  !مَجََالاً  حُسْناً َ�عْدَناَ ازدَْدُْ�مْ  لقََدِ  ! 

ْ�تمُْ  : َ�يقَُولوُنَ 
َ
ِ  وَأ َّ �اَ  ) .رهاو امسلم( . » مَجََالاً  حُسْناً َ�عْدَناَ ازدَْدُْ�مْ  لقََدِ  ! 

“িন�য়ই জা�ােতর মেধয্  একিট বাজার থাকে  , তােত �েতয্ক

জুমার িদন জা�াতবাসীগণ আগমন করেব; অতঃপর উ�েরর 

বাতাস �বািহত হেব এবং তা ছিড়েয় পড়েব তােদর েচহারা ও 

েপাষাক-পির�েদর মেধয; অতঃপর তােদর েসৗ�যর্ ও েশাভ বৃি� 

পােব, তারপর তারা তােদর পিরবার পিরজেনর িনকট িফের যােব 



 

137 

এমতাব�ায় েয, আেগর েচেয় তােদর েসৗ�যর্ ও েশাভা বৃি�  

েপেয়েছ। তারপর তােদরেক উে�শয্ কের তােদর পিরবার  

পিরজন বলেব: আ�াহর কসম! আমােদর পরবতর্ীেত েতামােদর

েসৗ�যর্ ও েশাভা অেনক বৃি� েপেয়ে! অতঃপর তারাও বলেব: 

আর েতামরা, আ�াহর কসম! আমােদর পরবতর্ীেত েতামােদরও

েসৗ�যর্ ও েশাভা অেনক বৃি� েপেয়ে!”130 

* * * 

 

                                                           
130 মুসিলম (১৬ / ১৭০ - নববী)। 
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�েয়ািবংশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীগণ কতৃর্ক তােদর �িতপালক আ�াহ ত ‘আলার �িত 

দৃি�দান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٞ ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه ّ�َرهَِا إَِ�ٰ  ٢ َاِّ�َ   ٞ ]  ٢٣  ،٢٢: القيامة[ ﴾ ٢ ناَظِرَة  

“েসিদন েকান েকান মুখম�ল উ�ল হেব, তারা তােদর রেবর 

িদেক তািকেয় থাকেব।”P130F

131 

৮৩. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:  

 تضارون هل « : فقال؟  القيامة يوم ر�ان نرى هل ! االله رسول يا : أناس قال «

 هل « : قال . االله رسول يا لا : قالوا . »؟  سحاب دونها ليس الشمس ف

 . االله رسول يا لا : قالوا . »؟  سحاب دونه ليس بلدر للة القمر ف تضارون

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » كذلك القيامة يوم ورتنه فإن�م «:  قال

                                                           
131 সূরা আল-িকয়ামাহ: ২২ - ২৩ 
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“েলাকজন (সাহাবীগণ) বলল: েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম! আমরা িক িকয়ামেতর িদন আমােদর 

রবেক েদখেত পাব? জবােব িতিন বেলন: েমঘমু� পূিণর্মার

রােতর চাঁদেক েদখার বয্াপাের েতামরা িক সে�হ েপাষণ ক   ? 

তাঁরা বলেলন, না, েহ আ�াহর রাসূল! িতিন বলেলন, েমঘমু� 

আকােশ সূযর্ েদখ র বয্াপাের িক েতামােদর েকান সে�হ আে ? 

সবাই বলেলন, না। তখন িতিন বলেলন: িনঃসে�েহ েতামরাও 

আ�াহেক অনুরূপভােব েদখেত পাে।”132 

৮৪. সুহাইব রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

هْلُ  دَخَلَ  إِذَا« 
َ
َ  أ

ْ
َّنَْلةَ  َّةِ جل


ُ  َ�قُولُ   ؛  َّ   َ�باَركََ  �

َ
ىاَعَ�َل   شَيئْاً ترُِ�دُونَ  : 

زِ�دُُ�مْ 
َ
لمَْ  : َ�يقَُولوُنَ ؟  أ

َ
لمَْ ؟  وجُُوهَناَ ِيَبُّضْ  أ

َ
ناَ أ

ْ
َّنَْلةَ  تدُْخِل


ِّجَنُ�َناَ   ؟َّلار مِنَ  

ِجَابَ  َ�يكَْشِفُ  « : قاَلَ  .
ْ
ْ�طُوا َ�مَا،  حل

ُ
َّبَحَ  شَيئْاً أ


هِْمْ  

َ
  َّلظَرِ  مِنَ  يِل

َ
َ�ِّهِمْ  ىِل  

                                                           
132 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: িসরাত 

হল জাহা�ােমর পুল ( جهنم رس رلصاط باب ), হািদস নং- ৬২০৪; মুসিলম (৩ / 

১৭ - নববী)। 
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َزَّ  َّلَجَ   ِينَ  ﴿ :ثم لات هذه الآية ) . رهاو مسلم( . »  َّ � حَۡ  ِّ

ْ أ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سَنُوا

 ۖٞ  .]  ٢٦: يو�س[ ﴾ وَز�َادَة

“জা�াতীগণ যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখন আ�াহ তা‘আলা 

তােদরেক বলেবন: েতামরা িক চাও আিম আরও অনু�হ বািড়েয় 

েদই? তারা বলেব: আপিন িক আমােদর েচহারা আেলােকা�ল 

কের েদনিন? আপিন িক আমােদরেক জা�ােত �েবশ করানিন? 

আর আপিন িক আমােদরেক জাহা�াম েথেক মুি� েদনিন? 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: এরপর আ�াহ 

তা‘আলা পদর্া উিঠেয় িনেব  ; অতএব আ�াহর দীদার অেপক্ষ

অিত ি�য় েকান ব� তােদর েদয়া হয়িন বা হেব না।” P132F

133
P অতঃপর 

িতিন এই আয়াত িতলাওয়াত কেরন: ﴿  َِين َّ � حَۡ  ِّ

ْ أ ٞۖ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سَنُوا  وَز�َادَة

﴾ [যারা ইহসােনর সােথ আমল কের (উ�মরূেপ কাজ কে  ) 

তােদর জনয্ আেছ জা�াত এবং আেরা েবি] P133F

134
P। 

* * * 

                                                           
133 মুসিলম (৩ / ১৭ - নববী)। 
134 সূরা ইউনুস: ২৬ 
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চতুিবর্ংশ পিরে� 

রেবর সামেন দ�ায়মােন ভীত বয্ি�র জনয্  ’িট জা�াত 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

نۡ  ﴿ هِِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلَم ّ�َر َّنتَانِ  ۦ يِّ  ٤ 
َ
ا ءِ ءَاَ�ٓ  فبَأِ ّ�َرُِ�َم باَنِ   ٓ  ٤ تَُ�ذِّ  َذوَاتاَ

 ۡ�
َ
يِّ  ٤ نَانٖ أ

َ
ا ءِ ءَاَ�ٓ  فبَأِ ّ�َرُِ�َم باَنِ   ا ٤ تَُ�ذِّ يِّ  ٥ ر�َانِ َ�ۡ  نَانِ َ�يۡ  �يِهَِم

َ
 فبَأِ

ا ءِ ءَاَ�ٓ  ّ�َرُِ�َم باَنِ   ا ٥ تَُ�ذِّ ٰ  ُ�ِّ  مِن �يِهَِم انِ زَوۡ  كِهَةٖ َ� يِّ  ٥ َج
َ
 ءِ ءَاَ�ٓ  فبَأِ

ا ّ�َرُِ�َم باَنِ                                                                                                                                ]٥٣  ،٤٦: رلمحن[ ﴾ ٥ تَُ�ذِّ

“আর েয তার রেবর স�ুেখ উপি�ত হওয়ার ভয় রােখ, তার 

জনয্ রেয়েছ দু িট উদয্। কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর 

েকান্ অনু�েহ িমথয্ােরাপ কর ? উভয়ই বহু শাখ-প�বিবিশ�। 

কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথয্ােরাপ

করেব? উভয় উদয্ােন রেয়েছ �বাহমান দুই     ��ব। কােজই 

েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথয্ােরাপ করে? 

উভয় উদয্েন রেয়েছ �েতয্ক ফল দুই দুই �কা    । কােজই 
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েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথয্ােরাপ

করেব?”135 

৮৫. আবূ মূসা / কায়স রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 منها زوا�ة ك ف،  ميلا ستون ضرعها ، �وفة لؤلؤة من خيمة جلنة ف إن «

 آنيتهما فضة من وجنتان،  ملؤمنون لعيهم يطوف،  الآخر�ن يورن ما أهل

 أن و�� القوم ب� وما،  فيهما وما آنيتهما ذهب من وجنتان ، فيهما وما

هاو بالخاري ( . »عدن  جنة ف وجهه ع �اءركلب رداء إلا ر�هم ىل ينظاور

 ) .و مسلم

“জা�ােতর মেধয্ ফাঁপা মূিতর্র একিট তাঁবু থাক; এর �শ�তা 

হেব ষাট মাইল। এর এক েকােণর জন অপর েকােণর জনেক 

েদখেত পােব না। ঈমানদার েলােকরা তােদর কােছ যােব। এেত 

থাকেব দু’িট উদয্া, যার সমুদয় পা� এবং েভতেরর সকল ব� 

হেব রূপার ৈতির। অনুরূপ আরও  ’িট দু’িট উদয্ন থাকেব, যার 

পা�সমূহ এবং অভয্�রীণ সকল ব� হেব     �েণর্র ৈতির। আ 

                                                           
135 সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৫৩ 
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‘জা�ােত আদন’ এর মেধয্ জা�াতবাসী এবং তােদর �িতপালেকর

দশর্ন লােভর মাঝখােন আ�াহর বড়ে�র �ভাবময় আভা িভ�      

আর িকছু থাকেব না।”136 

* * * 

                                                           
136 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: তাফসীর ( تلفس� كتاب ), পিরে�দ: সূরা আর-

রাহমােনর তাফসীর ( مرلحن سورة تفس� باب ), হািদস নং- ৪৫৯৭; মুসিলম (৩ / 

১৬ - নববী)। 
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প�িবংশ পিরে�দ 

জা�ােত মুিমন বয্ি�রৈদঘর্ 

৮৬. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 : قال؛  خلقه فلما ، اارع ستون هول،  صورته ع آدم عز و جل االله خلق« 

؛  �يونك ما فاستمع،  جلوس مللائ�ة من نلفر ئولك ع فسلم اذهب

 السملا:  فقالوا.  لعي�م السملا : فقال.  » ذر�تك حتية تيتك فإنها

،  آدم صورة ع جلنة يدخل من كل . االله حمرة : فزادهو . االله حمرة لعيك

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . » الآن تى بعد ينقص خللق يزل فلم

“আ�াহ তা‘আলা আদম আ. েক তাঁর যথাযথ আকৃিতেত সৃি� 

কেরেছন, তাঁর উ�তা িছল ষাট হাত। িতিন তাঁেক সৃি� কের 

বলেলন: তুিম যাও, উপিব� িফিরশতােদর এই দলেক সালাম কর 

এবং মেনােযাগ সহকাের েশান- তারা েতামার সালােমর কী জবাব 

েদয়? কারণ, এটাই হেব েতামার এবং েতামার বংশধেরর স�াষণ 

(তািহয়য্), তাই িতিন িগেয় বলেলন: ‘আসসালামু আলাইকুম’। 
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তারা জবােব বলেলন: ‘আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতু�াহ’। 

তাঁরা বািড়েয় বলেলন: ‘ওয়া রাহমাতু�াহ’ বাকয্িট। তারপর নবী

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বলেলন: �েতয্ক বয্ , 

যারা জা�ােত �েবশ করেব, তারা আদম আ. এর আকৃিত িবিশ� 

হেব। তারপর েথেক এই পযর্� মানুেষর আকৃিত �মশঃ      �াস

েপেয় আসেছ।”137 

 

* * * 

 

                                                           
137 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: অনুমিত �াথর্না ( الاستئذان كتاب ), পিরে�দ: 

সালােমর সূচনা �সে� ( السلام بدء باب ), হািদস নং- ৫৮৭৩; মুসিলম (১৭ / 

১৭৭ - নববী)। 
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ষড়িবংশ পিরে�দ 

আ�াহর পক্ষ েথেক সাবর্ক্ষিণক 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ �ِ ْ َّقَوۡ ٱ  ّ�َرهِِمۡ  عِندَ  ا   ٰ َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٞ َ�
َ
زۡ  �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 جٞ َ�ٰ وَأ

 ٞ َّهَطّرَة  رَضِۡ   ٰ و ِۗ ٱ مِّنَ  نٞ َ� ُ ٱوَ  َّ َّ  ۢ ِ  بصَُِ�                                                                                                                          ]  ١٥: عمارن ال[ ﴾ ١ عبَِادِ لۡ ٱب

“যারা তাকওয়া অবল�ন কের তােদর জনয্তােদর �িতপালেকর 

িনকট রেয়েছ জা�াতসমূহ, যার পাদেদেশ নদী �বািহত। েসখােন 

তারা �ায়ী হেব। আর পিব� �ীগণ এবং আ�াহর িনকট েথেক 

স�ি�। আর আ�াহর বা�ােদর স�েকর্ সময্ক ��” P137F

138 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

                                                           
138 সূরা আেল ইমরান: ১৫ 
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ِينَ ٱ َنِّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا مَِلُوا ٰ ٱ وعَ َّ ٰ  تِ لَِ�ٰ � َٓ �ْوُ

َِ�َّةِلۡ ٱ خَۡ�ُ  هُمۡ  �كَِ   ٧  ٓ زَا  ؤهُُمۡ َج

ّ�َرهِِمۡ  عِندَ    ٰ َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  نٖ عَدۡ  تُ َ�
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بدَٗ  �يِهَا

َ
ُ ٱ َِّ�َ  �ۖ � َّ 

ْ  هُمۡ َ�نۡ  َرَضُوا ٰ  هُۚ َ�نۡ  و نۡ  لكَِ َ� َّهُ  خَِ�َ  لَم                               ] ٨  ،٧: بلنية[ ﴾ ٨ ۥَ�

“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকাজ কেরেছ, তারাই সৃি�র 

ে��। তােদর রেবর কােছ আেছ তােদর পুর�ার : �ায়ী জা�াত, 

যার িনেচ নদী �বািহত, েসখােন তারা িচর�ায়ী হেব। আ�াহ 

তােদর �িত স�� এবং তারাও তাঁর �িত স��। এিট তার জনয, 

েয তার রবেক ভয় কের।”P138F

139 

৮৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 ر�ان ليك : فيقولون ! جلنة أهل يا : جلنة لأهل يقول ىاعتل ابترك االله إن« 

 ما أعطيتان وقد ىرض لا لا وما:  فيقولون ؟ رضيتم هل : فيقول،  وسعديك ،

 يا:  قالوا ؟ ذلك من أفضل أعطي�م أنا : فيقول . خلقك من أحدا تعط لم

 أسخط فلا رضوا� لعي�م أحل:  فيقول ؟ ذلك من أفضل شء وأي رب

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . »  أبدا بعده لعي�م
                                                           
139 সূরা আল-বাইেয়য্ন: ৭ - ৮ 
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“আ�াহ তা‘আলা জা�াতীগণেক সে�াধন কের বলেবন: েহ 

জা�াতবাসীগণ! তারা জবােব বলেব, েহ আমােদর �ভু! হািযর, 

আমরা আপনার সমীেপ হািযর। এরপর আ�াহ তা‘আলা বলেবন, 

েতামরা িক স�� হেয়েছ? তারা বলেব, আপিন আমােদরেক এমন 

ব� দান কেরেছন, যা আপনার মাখলুকােতর িভতর েথেক আর 

কাউেক দান কেরনিন; অতএব আমরা েকন স�� হব না? তখন 

িতিন বলেবন: আিম এর েচেয়ও উ�ম িকছু েতামােদরেক দান 

করব। তারা বলেব: েহ �ভু! এর েচেয়ও উ�ম েকান ব�? 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন: েতামােদর উপর আমার স�ি� 

অবধািরত করব; এরপর আিম আর কখনও েতামােদর উপর 

অস�� হব না।”140 

* * * 

                                                           
140 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: জা�াত 

ও জাহা�ােমর বণর্না( نالار جلنة صفة ابب ), হািদস নং- ৬১৮৩; মুসিলম (১৭ / 

১৬৮ - নববী)। 
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স�িবংশ পিরে�দ 

জা�ােত িচর�ায়ীভােব অব�ান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِينَ ٱ َنِّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا مَِلوُا ٰ ٱ وعَ َّ ٰ  لهَُمۡ  َ�نتَۡ  تِ لَِ�ٰ � َّ  ١ نزًُُ�  سِ دَوۡ فرِۡ لۡ ٱ تُ َ�
                                                                                                                                                 ]١٠٨  ،١٠٧: الكهف[ ﴾ ١ حِوَٗ�  هَاَ�نۡ  غُونَ َ�بۡ  َ�  �يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ 

“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকাজ কেরেছ তােদর 

আিতেথয়তার জনয্ রেয়েছ জা�াতুল িফরদাউ    । েসখােন তারা 

িচরকাল থাকেব, েসখান েথেক তারা �ানা�িরত হেত চাইেব 

না।”P140F

141 

৮৮. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

هْلُ  دَخَلَ  إذَِا «
َ
َّنَْلةِ  أ


َّنَْلةَ  


نْ  لَُ�مْ  َنِّ  : مُناَدٍ  ُ�ناَدِى ؛  

َ
ُّحِصَوا أ  �سَْقَمُوا فلاََ  

بدًَا
َ
َنِ�َّ ،  أ نْ  لَُ�مْ  

َ
يْوَْا أ

َ
بدًَا َ�مُوتوُا فَلاَ  ت

َ
َنِ�َّ ،  أ نْ  لَُ�مْ  

َ
ُّبِشَوا أ

  َ�هْرَمُوا فلاََ  
                                                           
141 সূরা আল-কাহাফ: ১০৭ - ১০৮ 
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بدًَا
َ
َنِ�َّ ،  أ نْ  لَُ�مْ  

َ
بدًَا تبَتَْئسُِوا فلاََ  َ�نعَْمُوا أ

َ
ُ  فَذَلكَِ .  » أ

ُ
ل َزَّ  هْوَ َّلَجَ    : 

نْ  وَنوُدُاو﴿
َ
ُ�مُ  أ

ْ
َّنَْلةُ  تلِ


ورِ�ْتُمُوهَا 

ُ
 ) .رهاو مسلم( . » ﴾َ�عْمَلوُنَ  كُنتُْمْ  بمَِا أ

“যখন জা�াতবাসীগণ জা�ােত �েবশ করেব, তখন এক েঘাষক 

এই বেল েঘাষণা করেব: িন�য়ই েতামােদর জনয্ সু�তা রেয়ে, 

সুতরাং েতামরা আর কখনও অসু� হেব না; আর েতামারা 

জীিবত, সুতরাং েতামরা কখনও মৃতুয্বরণ করেব ন  ; েতামরা 

িন�য়ই যুবক হেয় েগছ, সুতরাং েতামরা কখনও বৃ� হেব না; 

েতামােদর এখন সুেখর জীবন, সুতরাং েতামরা আর কখনও 

দুঃিখত ও িচি�ত হেব না। অতএব এটাই হল আ�াহ তা‘আলার 

বাণী’র চরম বা�বতা: ﴿نْ  وَنوُدُاو
َ
ُ�مُ  أ

ْ
َّنَْلةُ  تلِ


ورِْ�تُمُوهَا 

ُ
 كُنتُْمْ  بمَِا أ

 আর তােদরেক সে�াধন কের বলা হেব, ‘েতামরা যা]  ﴾َ�عْمَلوُنَ 

করেত তারই জনয্ েতামােদরেক   এ জা�ােতর ওয়ািরস করা  

হেয়েছ।’]P141F

142
P।”P142F

143 

 

                                                           
142 সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৩ 
143 মুসিলম (১৭ / ১৭৪ - নববী)। 
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অথর্সহ হািদেসর িবেশষ শ-তািলকা: 

( تبَْتَئسُِوا لاَ  ): েতামরা দুঃখ-ক� অনুভব করেব না। 

৮৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 ريشئبون ! جلنة أهل يا : ماند فياندي،  أملح كبش كهيئة مالوت يؤ� «

 قد و�هم ، ملوت هذا؛  نعم : فيقولون ؟ هذا تعرفون هل : فيقول ، و�نظورن

 هذا تعرفون هل : فيقول،  و�نظورن ريشئبون!  نلار أهل يا : ياندي ثم.  رآه

 ! جلنة أهل يا يقول ثم.  فيذبح،  رآه قد و�هم ، ملوت هذا ؛ نعم : فيقولون ؟

 يوم وأنذرهم ﴿:  قرأ ثم.  موت فلا خلود ! نلار أهل و�ا،  موت فلا خلود

 لا وهم  لدنيا أهل غفلة ف وهؤلاء  غفلة ف وهم الأمر يض إذ رلسة

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . »  ﴾يؤمنون

“িকয়ামেতর িদন মৃতুয্েক একিট ধূসর রেঙর েমেষর আকৃিতেত 

আনা হেব; তখন একজন েঘাষণাকারী েঘাষণা িদেয় বলেব: েহ 

জা�াতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু কের েদখেত থাকেব; 

তখন েঘাষক বলেব: েতামরা িক এেক িচন? তারা বলেব: হয্া, এ 

েতা মৃতুয্। কার , তারা �েতয্েকই  এেক েদেখেছ। তারপর 
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েঘাষণাকারী আবার ডাক িদেয় বলেব: েহ জাহা�ামবাসী! তখন 

তারা মাথা উঁচু কের েদখেত থাকেব; তখন েঘাষক বলেব: েতামরা 

িক এেক িচন? তারা বলেব: হয্া, এ েতা মৃতুয্। েক নন, তারা 

�েতয্েকই এেক েদেখেছ। তারপর(েসিট) যেবহ করা হেব। আর 

েঘাষক বেলেবন: েহ জা�াতবাসী! �ায়ীভােব (এখােন) থাক; 

েতামােদর আর েকান মৃতুয্ েনই। আর েহ জাহা�ামবাস    ! 

�ায়ীভােব (এখােন) থাক; েতামােদর আর েকান মৃতুয্ েনই।

এরপর রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পাঠ করেলন:  ﴿ 

 لدنيا أهل غفلة ف وهؤلاء  غفلة ف وهم الأمر يض إذ رلسة يوم وأنذرهم

﴾يؤمنون لا وهم   [আর তােদরেক সতকর্ কের িদন পিরতােপর িদন

স�ে�, যখন সব িস�া� হেয় যােব। অথচ তারা রেয়েছ 

গাফলিতেত িনমি�ত এবং তারা ঈমান আনেছ না।]P143F

144
P।” P144F

145 

* * * 

                                                           
144 সূরা মারইয়াম: ৩৯ 
145 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: তাফসীর ( تلفس� كتاب ), পিরে�দ: সূরা 

মারইয়ােমর তাফসীর ( مر�م سورة تفس� باب ), হািদস নং- ৪৪৫৩; মুসিলম (১৭ 

/ ১৮৫ - নববী)। 
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অ�ািবংশ পিরে�দ 

জা�াতবাসীেদর কাতার সংখয্ 

৯০. বুরায়দা রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 من وأر�عون،  الأمة هذه من منها ثمانون،  فص ومائة رشون جلنة أهل «

 ) .هاو رلاتمذي( . »  الأمم سائر

“জা�াতবাসীেদর কাতার (সাির) সংখয্া হেব  একশত িবশিট; 

ত�েধয্ আিশ সাির হেব   এই উ�ত (উ�ােত মুহা�াদী) েথেক; 

আর বািক সকল উ�ত হেব চি�শ কাতার।”P145F

146 

৯১. আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বি ণর, 

িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 ت�ونوا أن أضرتون « : فقال ، قبة ف  سلم و لعيه االله يلب ص� مع كان« 

.  » جلنة أهل ثلث ت�ونوا أن أضرتون « :قال ، نعم:   قانل.  » جلنة أهل ر�ع

 : قال ، نعم :قانل.  » جلنة أهل شطر ت�ونوا أن أضرتون « : قال ، نعم : قانل
                                                           
146 িতরিমযী (৪ / ৮৯), িতিন হািদসিটেক হাসান বেলেছন। 
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 أن وذلك،  جلنة أهل نصف ت�ونوا أن لأرجو إ� ؛ بيده �مد نفس لذاي«

 كلشعرة إلا رلشك أهل ف أنتم وما،  مسلمة نفس إلا يدخلها لا جلنة

 . »رحملأ ثلور ج� ف السوداء كلشعرة أو الأسود ثلور ج� ف بليضاء

 ) .هاو بالخاري و مسلم(

“একদা আমরা েকােনা এক তাঁবুেত নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সে� িছলাম; তখন িতিন বলেলন: েতামরা 

জা�াতীেদর এক-চতুথর্াংশ হে , এটা িক েতামরা পছ� কর? 

আমরা বললাম: হয্া; িতিন আবার বলেলন: েতামরা জা�াতীেদর 

এক-তৃতীয়াংশ হেব, এটা িক েতামরা পছ� কর? আমরা বললাম: 

হয্াঁ। তখন নবী সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: শপথ ঐ 

মহান স�ার, যাঁর হােত মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

জান! আিম দৃঢ়ভােব �তয্াশী ে , েতামরা েবেহশতীেদর অেধর্ক

হেব। আর এটা িচর�ন সতয্ ে , েবেহশেত েকবলমা� 

মুসিলমগণই �েবশ করেত পারেব। আর মুশিরকেদর মুকািবলায় 
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েতামরা হ� এমন, েযমন কােলা ষাঁেড়র চামড়ার উপর শু�

পশম, অথবা লাল ষাঁেড়র চামড়ার উপর কােলা পশম।”147 

 

* * * 

 

                                                           
147 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: েকামল হওয়া ( الرقاق كتاب ), পিরে�দ: 

হাশেরর অব�া ( رلش كيف باب ), হািদস নং- ৬১৬৩; মুসিলম (৩ / ৯৫ - 

নববী)। 
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ঊনি�ংশ পিরে�দ 

সবর্েশষ জা�ােত �েবশকারী বয্ 

৯২. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন: 

সাহাবীগণ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাস

করেলন, েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম! 

আমরা িক িকয়ামেতর িদন আমােদর রবেক েদখেত পাব? জবােব 

িতিন বেলন: 

 لا:  قالوا.  » ؟ )سحاب( حجاب دونه ليس بدر للة القمر ف تمارون هل «

 : قالوا.  » ؟ سحاب دونها ليس الشمس ف تمارون فهل « :قال ! االله رسول يا

 كن من : فيقول ، القيامة يوم نلاس رش ، كذلك ورتنه فإن�م « :قال ، لا

 ومنهم ، القمر يتبع من ومنهم ، الشمس يتبع من فمنهم ، فليتبع؛  شيئا يعبد

 : فيقول،  االله فيتأهم ، مانفقوها فيها الأمة هذه ىبتق ، الطواغيت يتبع من

 ، رعفهان؛  ر�ان جاء فإذا ، ر�ان يانيتأ تى اكنان هذا : فيقولون ، ر��م أنا

 رضبو ،  فيدعوهم  ، ر�ان أنت : فيقولون . ر��م أنا : فيقول ، االله فيتأيهم

 لتكم ولا،  أبمته الرسل من �وز من أول ف�أون ، جهنم ظهار� ب� رلصاط
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 جهنم و� ، سلم سلم ا� : يومئذ الرسل و�م ،الرسل إلا أحد يومئذ

 قال ،  نعم : قالوا.   »؟  السعدان شوك رأيتم هل ، السعدان شوك مثل يلب

 تطف ، االله إلا قدرعظمها يعلم لا أنه غ� ، السعدان شوك مثل فإنها :

 تى ، ينجو ثم �ردل من ومنهم ، بعمله يو�ق من فمنهم ، هامعألم نلاس

 من �رجوا أن مللائ�ة االله أمر؛  نلار أهل من أراد من حمة االله أراد إذا

 نلار ع االله وحمر ، السجود بآثار و�عرفونهم فيخرجونهم،  االله يعبد كن

 أثر إلا نلار ل�أته أدم بان كل ،ر نلا من فيخرجون ، السجود أثر �أتل أن

،  حلياة ماء لعيهم فيصب ، امتحشوا قد نلار من فيخرجون ، السجود

 ب� القضاء من االله يفرغ ثم ، السيل حيل ف حلبة تنبت كما فينبتون

، )  جلنة دخولا نلار أهل آخر وهو(  نالار جلنة ب� رجل ىب�ق ، العابد

 قشب� قد ؛ نلار عن وج� رصف!  رب يا : فيقول ، نلار قبل بوجهه مقبل

 �سأل أن بك ذلك فعلأ إن عسيت هل : فيقول ، اكؤها وأحرق� ، ر�ها

 ، وميثاق عهد من �شاء ما االله فيعطي . عوزتك ، لا : فيقول ؟ ذلك غ�

 . نلار عن وجهه االله ريصف

 قال ثم ، �سكت أن االله شاء ما سكت ؛ بهجتها رأى ؛ جلنة ع به أقبل فإذا 

 العهود أعطيت قد أليس : ل االله فيقول ،جلنة ابب نعد قدم�!  رب يا :

 ىشق أ�ون لا ! رب يا : فيقول ؟ سألت كنت لذي غ� �سأل لا أن ماليثاق
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 لا : فيقول ؟ غ�ه �سأل لا أن ذلك كأعطيت إن عسيت فما : فيقول . خلقك

 فيقدمه ، وميثاق عهد من شاء ما ر�ه فيعطي . ذلك غ� أسأل لا عوزتك ،

 ، رلاسور رلضة من فيها وما زهترها فرأى ؛ بابها لبغ فإذا ، جلنة ابب ىل

 : االله فيقول ، جلنة أدخل� ! يارب : فيقول ، �سكت أن االله شاء ما فسكت

 �سأل لا أن ماليثاق العهد أعطيت قد أليس ! أغدرك ما!  آدم بن يا و�ك

 االله فيضحك . خلقك ىشق تعل� لا ! رب يا : فيقول ؟ أعطيت لذي غ�

 إذا تى ، فيتم� ، تمن : فيقول ، جلنة دخول ف ل يأذن ثم ، منه جل و عز

 تى ر�ه يذكهر . أقبل ، و�ذا كذا منت : جل و عز االله قال ؛ أمينته انقطعت

و ذلك الرجل آخر ،  معه ومثله ذلك لك :ىاعل االله قال ،الأما� به انتهت إذا

 ) .بلخاري و مسلم أخرجه(.  » ا لاوخد ةنلجا لجلنة

“েমঘমু� পূিণর্মার রােতর চাঁদেক েদখার বয্    াপাের েতামরা ি 

সে�হ েপাষণ কর? তাঁরা বলেলন, না, েহ আ�াহর রাসূল! িতিন 

বলেলন, েমঘমু� আকােশ সূযর্ েদখার বয্  াপাের িক েত  ামােদ

েকান সে�হ আেছ? সবাই বলেলন, না। তখন িতিন বলেলন: 

িনঃসে�েহ েতামরাও আ�াহেক অনুরূপভােব েদখেত পােব। 

িকয়ামেতর িদন সকল মানুষেক সমেবত করা হেব। তারপর 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন: েয যার উপাসনা করত, েস েযন তার 
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অনুসরণ কের; তাই তােদর েকউ সূেযর্র অনুসরণ করে, েকউ 

চে�র অনুসরণ করেব, েকউ তাগুেতর অনুসরণ করেব। আর  

অবিশ� থাকেব শুধু এ উ�া, তেব তােদর সােথ মুনািফকরাও 

থাকেব। তােদর মােঝ এ সময় আ�াহ তা‘আলা শুভাগমন

করেবন এবং বলেবন: “আিম েতামােদর রব।” তখন তারা 

বলেব, যতক্ষণ পযর্� আমােদর রেবর শুভাগমন না, ততক্ষ

পযর্� আমরা  এখােনই থাকব। আর তাঁর যখন     শুভাগমন হ , 

তখন আমরা অবশয্ই তাঁেক িচনেত পারব। তখন তােদর মােঝ

মহান পরা�মশালী আ�াহ আগমন করেবন এবং বলেবন: “আিম 

েতামােদর রব।” তারা বলেব, হয্া, আপিনই আমােদর রব। 

আ�াহ তা‘আলা তােদর ডাকেবন। আর জাহা�ােমর উপর একিট 

েসতুপথ (পুলিসরাত) �াপন করা হেব। রাসূলগেণর মেধয্ আিমই

সবার আেগ আমার উ�ত িনেয় এ পথ অিত�ম করব। েসিদন 

রাসূলগণ বয্তীতআর েকউ কথা বলেব না। আর রাসূলগেণর 

কথা হেব: ‘ سلم سلم ا� ’ (আ�াহু�া সাি�ম সাি�), অথর্াৎ েহ

আ�াহ! রক্ষা ক, রক্ষা করুন। আর জাহা�ােম বাঁকা েলাহ

বহু শলাকা থাকে; েসগুেলা হেব স‘দান কাঁটার মত। েতামরা িক 
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সা‘দান কাটঁা েদেখছ? তারা বলেব, হয্া, েদেখিছ। িতিন বলেবন, 

েসগুেলা েদখেত স‘দান148 কাঁটার মতই। তেব েসগুেলা কত বড়

হেব তা একমা� আ�াহ বয্তীত আর েকউ জােন না। েস কাঁটা

েলােকর আমল অনুযায়ী তােদর তিড়ৎ গিতেত ধরেব। তােদর 

িকছু েলাক �ংস হেব আমেলর কারেণ। আর কােরার পােয় 

জখম হেব, িকছু েলাক কাটঁায় আ�া� হেব, তারপর নাজাত 

েপেয় যােব। জাহা�ামীেদর েথেক যােদর �িত আ�াহ তা‘আলা 

রহমত করেত ই�া করেবন, তােদর বয্াপাের েফেরশতাগণেক

িনেদর্শ েদেবন ে  , যারা আ�াহর ইবাদত করত, তােদর েযন 

জাহা�াম েথেক েবর কের আনা হয়। েফেরশতাগণ তােদর েবর 

কের আনেবন এবং িসজদার িচ� েদেখ তাঁরা তােদর িচনেত 

পারেবন। েকননা, আ�াহ তা‘আলা জাহা�ােমর জনয্ িসজদার

িচ�গুেলা িম িটেয় েদয়া হারাম কের িদেয়েছন। ফেল তােদরেক     

জাহা�াম েথেক েবর কের আনা হেব। কােজই িসজদার িচ� ছাড়া 

আগুন বনী আদেমর সব িকছুই �াস কের েফলেব। অবেশে       , 

                                                           
148 সা‘দান চতুপর্াে� কাঁটা িবিশ�  এক �কার গা, মরু অ�েল জে, যার 

কাঁটাগুেলা বাঁকা হেয় থােক। এগুেলা উেটখাদয্ 
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তােদরেক অ�াের পিরণত অব�ায় জাহা�াম েথেক েবর করা 

হেব। তােদর উপর ‘আেব-হায়াত’ েঢেল েদয়া হেব, ফেল তারা 

ে�ােত বািহত েফনার উপর গিজেয় উঠা উি�েদর মত স�ীিবত 

হেয় উঠেব। এরপর আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর িবচার কাজ সমা� 

করেবন। িক� একজন েলাক জা�াত ও জাহা�ােমর মাঝখােন 

েথেক যােব। তার মুখম�ল তখনও জাহা�ােমর িদেক িফরােনা 

থাকেব। জাহা�ামবাসীেদর মেধয্ জা�ােত �েবশকারী েসই েশষ  

বয্ি�। েস তখন িনেবদন করে, েহ আমার রব! জাহা�াম েথেক 

আমার েচহারা িফিরেয় িদন, এর দূিষত হাওয়া আমােক িবিষেয় 

তুলেছ, এর েলিলহান িশখা আমােক য�না িদে�। তখন আ�াহ 

তা‘আলা বলেবন: েতামার িনেবদন �হণ করা হেল, তুিম এ ছাড়া 

আর িকছু চাইেব না েতা? েস বলেব, না, আপনার ই�েতর 

শপথ! েস তার ই�ামত আ�াহ তা‘আলােক অি�কার ও 

�িত�িত িদেব। কােজই আ�াহ তা‘আলা তার েচহারােক 

জাহা�ােমর িদক েথেক িফিরেয় েদেবন। এরপর েস যখন 

জা�ােতর িদেক মুখ িফরােব, তখন েস জা�ােতর অপরপ েসৗ�যর্

েদখেত পােব। যতক্ষণ আ�াহর ই�া েস চুপ কের থাকেব      

তারপর েস বলেব, েহ আমার রব! আপিন জা�ােতর দরজার 
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কােছ েপৗঁিছেয় িদন। তখন আ�াহ ত‘আলা তােক বলেবন, তুিম 

পূেবর্ যা েচেয়িছে, তা ছাড়া আর িকছু চাইেব না বেল তুিম িক 

অ�ীকার ও �িত�িত দাওিন? তখন েস বলেব, েহ আমার রব! 

েতামার সৃি�র সবেচেয় হতভাগয্ বয্ি� আিম হেত চাই না। আ�া

তাতক্ষিণক বলে, েতামার এিট পুরণ করা হেল তুিম এ ছাড়া 

িকছু চাইেব না েতা? েস বলেব, না, আপনার ই�েতর কসম! 

এছাড়া আর িকছুই চাইব না। এ বয্াপাের েস তার ই�ানুযায়ী  

অি�কার ও �িত�িত েদেব। েস যখন জা�ােতর দরজায় 

েপৗঁছে, তখন জা�ােতর অনািবল েসৗ�যর্য্ ও তার অভয্�রীণ স

শাি� ও আন�ঘন পিরেবশ েদখেত পােব। যতক্ষণ আ�া

তা‘আলা ই�া করেবন, েস চুপ কের থাকেব। এরপর েস বলেব, 

েহ আমার রব! আমােক জা�ােত �েবশ কিরেয় দাও! তখন 

পরা�মশালী মহান আ�াহ বলেবন: েহ আদম স�ান, িক আ�যর! 

তুিম কত �িত�িত ভ�কারী! তুিম িক আমার সে� অি�কার 

করিন এবং �িত�িত দাওিন েয, েতামােক যা েদয়া হেয়েছ, তা 

ছাড়া আর িকছু চাইেব না? তখন েস বলেব, েহ আমার রব! 

আপনার সৃি�র মেধয্ সবেচেয় হতভাগয্ আমােক করেবন । এেত 
আ�াহ েহেস েদেবন। এরপর তােক জা�ােত �েবেশর অনমুিত িদেবন এবং 
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বলেবন, চাও। তখন েস চাইেব, এমনিক তার চাওয়ার আকা�া 

ফুিরেয় যােব। তখন পরা�মশালী মহান আ�াহ বলেবন: এটা 

চাও, ওটা চাও। এভােব তার রব তােক �রণ কিরেয় িদেত 

থাকেবন। অবেশেষ যখন তার আকা�া েশষ হেয় যােব, তখন 

আ�াহ তা‘আলা বলেবন: এ সবই েতামার, এর সােথ আরও 

সমপিরমাণ (েতামােক েদয়া হল); আর এই বয্ি�ই হল জা�ােত

�েবশ করার িদক েথেক সবর্েশষ বয্ি”149 

* * * 

                                                           
149 বুখারী, অধয্া: সালােতর িববরণ ( الصلاة صفة كتاب ), পিরে�দ: িসজদার 

ফিযলত ( السجود فضل ابب ), হািদস নং- ৭৭৩; মুসিলম (৩ / ৮১ - নববী)। 
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ি�ংশ পিরে�দ 

জা�ােতর িচ� বণর্নাতী 

৯৩. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 سمعت أذن ولا ، رأت ع� لا ما حاصلل� لعابدي أعددت : ىاعل االله قال« 

 : شئتم إن فاقرؤاو :ي كلذ قادصف كتاب االله  ؛ » رش قلب ع خطر ولا ،

ٓ  سٞ �فَۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ�  ﴿ ا خۡ  َّ
ُ
�ۡ  َّرُةِ  مِّن لهَُم ِ�َ أ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ زَا ۢ َج ا ءَ ْ  بَم لوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا  ﴾ ١ َم

 ) .هاو بالخاري و مسلم( . »  ] ١٧: السجدة[

“আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম আমার সৎকমর্শীল বা�ােদর জনয

এমন িকছু ��ত কের েরেখিছ, যা েকােনা েচাখ কখনও েদেখ িন, 

েকােনা কান কখনও শুেনিন  এবং যার ক�না েকােন    মানুেষর 

মেন কখনও উদয় হয় িন; এ রকম কথা আ�াহর িকতােবর মেধয্

আেছ; সুতরাং েতামরা ই�া করেল পাঠ করেত পার:  ﴿  �ََلَمُ َ�عۡ  ف 
آ  سٞ �فَۡ  خۡ  َّ

ُ
�ۡ  َّرُةِ  مِّن لهَُم ِ�َ أ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ زَا ۢ َج ا ءَ ْ  بَم لُونَ َ�عۡ  َ�نوُا ﴾ ١ َم  [অতএব 
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েকউই জােন না তােদর জনয্ েচাখ জুড়ােনা কী লুিকেয় রাখা    

হেয়েছ তােদর কৃতকেমর্র পুর�ার�র]150।”151 

৯৪. সাহল ইবন সা‘দ আস-সা‘দী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক

বিণর্, িতিন বেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 ) .هاو بالخاري( . » فيها وما لدنيا من خ� جلنة ف سوط موضع «

“জা�ােতর মেধয্  এক চাবুক পিরমাণ জায়গার মূলয্মান দুিনয়     

এবং তার মেধয্ যা িকছু আেছ তার েচেয় উ�ম”P151F

152 

৯৫. আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
150 সূরা আস-সাজদা: ১৭ 
151 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যাএেসেছ এবং তা (আ�াহর) সৃি� (  صفة ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৭২; মুসিলম (১৭ / ১৬৬ - নববী)। 
152 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যা এেসেছ এবং তা(আ�াহর) সৃি� (  فةص ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৭৮ 
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 . » رغتب أو الشمس لعيه طلعت ما خ� جلنة ف أحد�م قوس ولقاب «

 ) .هاو بالخاري(

“আর জা�ােত েতামােদর কারও একিট ধনুেকর পিরমাণ জায়গাও 

ঐ পিরমাণ জায়গার েচেয় অেনক েবিশ উ�ম, েযই পিরমাণ 

জায়গায় সূেযর্াদয় হয়   এবং সূযর্া� যা   (অথর্াৎ েগাটা পৃিথবীর 

েচেয় উ�ম)।”P152F

153 

৯৬. আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 اوحد ك بيد خادم آلاف رشة رأسه ع يقوم لن درجة جلنة أهل د�أ« 

 ) .هاو رطلابا�( . » فضة من الأخرىو ، ذهب من اوحدة:  صفحتان

“মযর্াদার িদকেথেক সবর্িন� মােনর জা�াতবাসী হেবন ঐ বয্, 

যার মাথার পােশ দাঁিড়েয় থাকেব এক হাজার খােদম, তােদর 

                                                           
153 বুখারী, আস-সহীহ, অধয্া: সৃি�র সূচনা ( خللق بدء كتاب ), পিরে�দ: 

জা�ােতর বণর্না �সে� যা এেসেছ এবং তা(আ�াহর) সৃি� (  صفة ف جاء ما ابب

�لوقة وأنها جلنة ), হািদস নং- ৩০৮০ 
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�েতয্েকর হােত থাকেব দ ’িট কের পা�: একিট হেব �েণর্, আর 

অপরিট হেব েরৗেপয্র”154 

 

সবেশেষ বলা যায়, এিট হেলা সবর্েশষ হািদ, যার মাধয্েম‘সহীহ 

সু�াহ’র আেলােক জা�ােতর ৈবিশ�য’ িবষয়ক সংকলনিট সমা� 

হল; আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র িনকট �াথর্না কি, িতিন 

েযন এেক আমার জনয্ ও আমার মুিমন ভাইেদর জনয্ েচ      -

সাধনা ও গেবষণার বয্াপাের  এবং বহু মূলয্বান    এই প

অনুস�ােনর েক্ষে� মূলয্বান ও উৎকৃ� তয্াগ �ীকাে হাযয্কারী

বািনেয় েদন; েযমিনভােব আ�াহ সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা’র িনকট 

�াথর্না কি , িতিন েযন আমােদর জনয্ জা�ােতর পথেক সহজ

কের েদন, আমােদর সকলেক জা�ােতর অিধবাসীেদর অ�ভুর্�

কের েনন এবং েসখােন আমােদরেক আমােদর নবী মুহা�দ 

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ সমেবত কের েদন; 

                                                           
154 তাবারানী হািদসিট শি�শালী সনেদ বণর্না কেরেছ , যা হােফয ইবনু 

হাজার ‘আল-ফাতহ’ (৬ / ৩২৪) নামক �ে�র মেধয্ বেলেছন 



 

168 

িন�য়ই িতিন সকল িকছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আেবদন �হে

যথােযাগয্।  

* * * 
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��পি� 

 

১. ‘তাখরীজুল এহইয়া’ (  ,হােফয আল-‘ইরাকী ,( تر�ج الإحياء 

জাতীয় সং�রেণর �া�-টীকাসহ। 

২. ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ ( رلا و بيغترتهيب    ), হােফয 

আল-মুনেযরী, �কাশনা: দারুল িফকর 

৩. ‘িসলিসলাতুল আহাদীসা আস-সহীহা’ ( سلسلة الأحاديث  

 আলবানী, �কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। :( الصحيحة

৪. ‘সুনানু ইবিন মাজাহ’ ( -ইবনু মাজাহ আল :( سن بان ماجه 

কাযিবনী, িবনয্া: মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বাকী, �কাশনা: দারুল

িফকর। 

৫. ‘সানানু আিব দাউদ’ ( يأ نب دواد   ), আবূ দাউদ আস-

িসিজসতানী, দারু এহইয়াউস সু�াহ আ-নবুবীয়াহ। 
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৬. ‘সুনানুত িতরিমযী’ (  ,আবূ ঈসা আত-িতরিমযী ,( رلا نتمذي 

�কাশনা: দারুল িফকর 

৭. ‘সুনানুদ দােরমী’ ( الدا نر�   ), আবূ মুহা�দ আদ-দােরমী, 

ৈবরুত 

৮. ‘সুনানুন নাসায়ী’ ( -আবূ আবিদর রহমান আন ,( اسنلا نيئ 

নাসায়ী, দারুত তুরাস  

৯. ‘সহীহুল বুখারী ম‘আ ফাতিহল বারী’ ( با حيحلخاري مع فتح  

 দারুল িফকর:(بلاري 

১০. ‘সহীহু মুসিলম ম‘আ শরিহন নববী’ ( ر عم ملسم حيحشح  

 মাকতাবতু যাহরান। :(نلووي 

১১. ‘িযলালুল জা�াত ফী তাখরীিজস সু�াহ’ ( خ في ةنلجا تر�ج  

 আলবানী, �কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। :( السنة

১২. ‘িকতাবুস সু�াহ’ (  ,ইবনু আিব ‘আেসম :( كتاب السنة 

�কাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী। 
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১৩. ‘আল-লুওলুও ওয়াল মারজান ফীমা ই�াফাকা ‘আলাইেহ 

আশ-শাইখান’ ( ما و ؤلؤلللرجان فيما تاف  ق لعيه الشيخان  ): মুহা�দ 

ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস  

১৪. ‘মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ’ (  ,আল-হাইছামী :( �مع الزاوئد 

মাকতাবাতুল কুদস। 

১৫. ‘িমফতাহু কুনুিযস সু�া ’ ( مفتاح كنوز السنة   ): িফনসানক, 

অনুবাদ: মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস  

১৬. ‘আল-মুয়া�া’ (  :ইমাম মােলক ইবন আনাস, িবনয্া :( ملوطأ 

মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস  

১৭. ‘সহীহুল বুখার با حيحلخاري) ’ ): আল-মাকতাবা আশ-

শােমলা (ملكتبة الشاملة), ি�তীয় �কাশ (�ثا رادصلإلا )। 

[অনুবাদক ]। 

১৮. ‘সহীহু মুসিল’ ( صحيح مسلم   ): আল-মাকতাবা আশ-শােমলা 

( ) ি�তীয় �কাশ ,( ملكتبة الشاملة   । [ অনুবাদক]।( ثا رادصلإلا� 
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* * * 
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সূচীপ� 

০ ি�তীয় সং�রেণর ভূিমকা 

০ �থম সং�রেণর ভূিমকা 

�থম পিরে�দ: জা�ােতর �াণ 

ি�তীয় পিরে�দ: জা�ােতর দরজাসমূহ 

তৃতীয় পিরে�দ: সবর্�থম যার জনয্ জা�াত খুেল েদয়া হ 

চতুথর্ পিরে�: জা�ােত সবর্�থম �েবশকারী মানু 

প�ম পিরে�দ: জা�াতবাসীগণ কতৃর্ক জা�ােত �েবেশর ি ববর 

ষ� পিরে�দ: সবর্িন� মােনর জা�াতবাসীর মযর্া 

স�ম পিরে�দ: জা�ােতর �রসমূহ 

নবম পিরে�দ: জা�ােতর িভি� ও তার মািট 

দশম পিরে�দ: জা�ােতর �াসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসম 
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একাদশ পিরে�দ: জা�ােতর নদী ও ঝণর্াসমূ 

�াদশ পিরে�দ: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাউেযর 

িববরণ 

�েয়াদশ পিরে�দ: জা�ােতর বৃক 

চতুদর্শ পিরে�: জা�াতবাসীেদর খাদয্ ও পানী 

প�দশ পিরে�দ: জা�াতবাসীেদর েপাষাক-পির�দ 

েষাড়শ পিরে�দ: জা�ােতর িবছানা 

স�দশ পিরে�দ: জা�াতবাসীেদর নারীসমি� 

অ�াদশ পিরে�দ: জা�ােতর মেধয্ ৈদিহক িমল 

ঊনিবংশ পিরে�দ: জা�ােতর মেধয্ হূর কতৃর্ক স�ীত পিরেব  

িবংশ পিরে�দ: জা�াতবাসীেদর অল�ার 

একিবংশ পিরে�দ: জা�ােতর রুমা 

�ািবংশ পিরে�দ: জা�াতবাসীেদর বাজার (েমলা) 
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�েয়ািবংশ পিরে�দ: জা�াতবাসীগণ কতৃর্ক তােদর �িতপালক  

আ�াহ তা‘আলার �িত দৃি�দান 

চতুিবর্ংশ পিরে� : রেবর সামেন দ�ায়মােন ভীত বয্ির জনয্

দু’িট জা�াত 

প�িবংশ পিরে�দ: জা�ােত মুিমন বয্ি�র ৈদঘর 

ষড়িবংশ পিরে�দ: আ�াহর পক্ষ েথেক সাবর্ক্ষিণক 

স�িবংশ পিরে�দ: জা�ােত িচর�ায়ীভােব অব�ান 

অ�ািবংশ পিরে�দ: জা�াতবাসীেদর কাতার সংখয্ 

ঊনি�ংশ পিরে�দ: সবর্েশষ জা�ােত �েবশকারী বয্ 

ি�ংশ পিরে�দ: জা�ােতর িচ� বণর্নাতীত 

০ ��পি�। 

০ সূচীপ�। 

* * * 
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দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ; শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর ঐসব বান্দাদের উপর, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, পুনরুত্থান সত্য, কিয়ামত সত্য, সিরাত (পুলসিরাত) সত্য, হিসাব-নিকাশ সত্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু বলেছেন, তার সবকিছুই সত্য।  

অতঃপর: 

যখন  " وصف الجنة و النار من صحيح الأخبار "(সহীহ হাদিসের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা) নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ পায়, তখন আমি দেখলাম যে, তার ব্যাপারে এবং তার বাইরে অন্যান্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে মানুষের সবিশেষ আকর্ষণ, যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদিসই সংকলিত হয়েছে এবং তার মধ্য থেকে এই বিশাল একটি সংখ্যা বিতরণ করা হয়ে গেছে; আর এটা বার্তা বহন করে নির্ভেজাল জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জাগরণের; আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, একজনন সত্যিকার মুসলিম যুবক এমন নয় যে, তার নিকট প‍ঁচা ও মূল্যবান সবকিছু যাই পেশ করা হবে তা সমভাবে গ্রহণ করবে; বরং সে বাছাই ও পছন্দ করে গ্রহণ করবে; কারণ, জীবন সংক্ষিপ্ত, আর জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক।

আর এ জন্যই আমি এই পুস্তিকার মধ্যে পুনরায় দৃষ্টি দিয়েছি; অতঃপর আমি প্রথম সংস্করণের মধ্যে হওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে নিয়েছি এবং ২১ নং হাদিসটি বিলুপ্ত করে দিয়েছি; কারণ, তার সনদের উৎকৃষ্টতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমি হাফেয আল-মুনযেরীকে অনুসরণ করেছিলাম, অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা হয়েছিল তাঁর উদারত ও নমনীয়তার কারণে; অতঃপর আমি প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ প্রতিস্থাপন করেছি এবং কয়েকটি হাদিস অতিরিক্ত উল্লেখ করেছি, যা প্রথম সংস্করণের সাথে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। পূর্বের সংস্করণে হাদীস সংখ্যা ছিল ৭৫টি; আর দ্বিতীয় সংস্করণে হাদিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬টিতে
। 

অতঃপর আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, এর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে, তাকেই আমি চূড়ান্ত সংখ্যা বলে মনে করি না; বরং আমি বিষয়বস্তুর উপর তাকে সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক হিসেবে উপস্থাপন করেছি; আর অনুরূপভাবে তথ্য পেশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি নি; তবে পাঠকের সামনে হাদিসের মান সম্পর্কিত একেবারে কাছাকাছি ও সর্বজন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটি পেশ করেছি।

এই তো আমার কথা; আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যাতে তাঁর অনুগ্রহ ও করুনায় পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন, আমাদেরকে উপকারী ও সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং আমাদের জ্ঞানকে কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্য দলিল-প্রমাণ বানিয়ে দেন। 

হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।

লেখক:

আল্লাহ তা‘আলার দারস্থ এক ফকীর বান্দা

ওয়াহিদ ইবন আবদিস সালাম বালী

১৪ সাওয়াল ১৪১০ হি.

* * *

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট হিদায়াত চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমরা আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। সুতরাং আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।  

অতঃপর: 

সবচেয়ে সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়েত হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত; আর নিকৃষ্ট কাজ হল দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়; আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হল বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আতই গুমরাহী; আর প্রত্যেক গুমরাহীর স্থান হবে জাহান্নামে। নিশ্চয়ই যা কম ও যথেষ্ট, তা ঐ বস্তু থেকে অনেক উত্তম, যা পরিমাণে বেশি ও অনর্থক হয়। আর তোমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, অবশ্যই তা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে; আর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।

অতঃপর: জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থ রয়েছে, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলো সহীহ ও দুর্বল হাদিসকে এক সাথে সংগ্রহ করেছে এবং ঐসব গ্রন্থের লেখকগণ এই ক্ষেত্রে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন; আর এই ক্ষেত্রে তারা যুক্তি পেশ করেছেন যে, এগুলো হল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত; অথচ এর মধ্যে দু’টি দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটি রয়েছে:

প্রথমত: জান্নাত ও তার মধ্যকার নিয়ামত অথবা জাহান্নাম ও তার মধ্যকার শাস্তির বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করার বিষয়টি গায়েব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, আর গায়েবী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা খাঁটি ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত বিষয়; সুতরাং এই ব্যাপারে কিভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন বা অবহেলা করা যাবে?!

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি হাদিসের কিতাবসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সুন্নাহ’র পাশে থেকে পড়াশুনা ও গবেষণায় ব্যস্ত থাকবে, সে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের মধ্যেই এমন সব কাঙ্খিত বিষয় ও  বস্তু পেয়ে যাবে, যা সর্বপ্রকার দুর্বল ও জাল (মাউযু) হাদিস থেকে তাকে প্রয়োজনমুক্ত করবে। 

এ জন্য আমি জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং তা সংকলনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদিসগুলোর উপর নির্ভর করেছি, যাতে প্রত্যেক খতিব (বক্তা) ও ওয়ায়েয (উপদেশ দাতা) যখন এই বিষয়ের উপর কথা বলবেন বা আলোচনা পেশ করবেন, তখন তার হাতে এর একটি কপি থাকে এবং তার যাতে দুর্বল বা বানোয়াট (মাউযু) হাদিসের আশ্রয় নিতে না হয়।

* * *

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের ঘ্রাণ

১. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من قتل معاهدا , لم يرح رائحة الجنة , وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما » . ( رواه البخاري ) .

“যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 (لم يرح):  لم يشم অর্থাৎ- সে ঘ্রাণ পাবে না।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জান্নাতের দরজাসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ ﴾ [الرعد: ٢٣،  ٢٤]                                                              

“স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ ﴾ [ص: ٤٩،  ٥٠]

“এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]                                                                                      

“আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”


২. ‘উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه , والجنة حق , والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » .  و في رواية : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট পরিবেশন করেছেন এবং তিনি (ঈসা আ.) হলেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (নির্দেশ); আর যে ব্যক্তি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে যে আমল করত, তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” অপর এক বর্ণনায় আছে: জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য থেকে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”


৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله ! هذا خير , فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة , ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد , ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان , ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » . فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة , فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ . قال : « نعم , وأرجو أن تكون منهم » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটা উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তথা আল্লাহ পথে জিহাদকারী, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে সাদকা দানকারী, তাকে সাদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান হউক! সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো আবশ্যকতা নেই, তবে কি কাউকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।”


৪. খালিদ ইবন ‘উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

«خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ , وَوَلَّتْ حَذَّاءَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ , يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا , وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا, فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ , فَيَهْوِى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا , وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ , وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ,  مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ , حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ... » . ( رواه مسلم ) .

“উতবা ইবন গাযওয়ান আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন; অতঃপর তিনি বলেছেন: নিশ্চয় দুনিয়া তার চলে যাওয়ার জানান দিচ্ছে, দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে, পানি পানকারী ব্যক্তির পাত্রের অবশিষ্ট পানির মত তার সময় সামান্যই বাকি আছে; আর তোমরা নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার জগৎ থেকে এমন জগতের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছ, যার কোনো ধ্বংস নেই; সুতরাং তোমাদের সামনে যে ভাল কাজ আছে, তা নিয়ে প্রস্থান কর। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি পাথর জাহান্নামের কিনার থেকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তা নীচের দিকে ধাবিত হবে সত্তর বছর, কিন্তু সে পাথরটি তার (জাহান্নামের) তলার নাগাল পাবে না; আল্লাহর কসম! সেই জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে; তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ? আর আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের ভ্রমণপথের মত; আর তার (জান্নাতের) সামনে অবশ্যই একদিন আসবে, যেদিনটি ভিড়ের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করবে; আর অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাকে সাত জনের সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো খাবার ছিল না, এমনকি আমাদের দুই গালের অভ্যন্তরস্থ মুখের প্রান্তদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ...।”


৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“... শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত; অথবা বর্ণনাকারী বলেন: মক্কা ও বসরার দূরত্বের মত।”


৬. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . (رواه البخاري) . و رواه أحمد عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا بلفظ: «الجنة لها ثمانية أبواب , و النار لها سبعة أبواب » .

“জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা রয়েছে, তাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে, তা দিয়ে শুধু সাওম পালনকারীগণই প্রবেশ করবে।” আর আহমদ র. ‘উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী থেকে ‘মারফু’ সনদে বর্ণনা করেছন: “জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, আর জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা।”


৭. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ , فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا , إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . ( رواه مسلم ) .

“সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে নি; তবে ঐ ব্যক্তি ক্ষমার বাইরে থাকে, যে ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রয়েছে; অতঃপর (ফেরেশ্তাদেরকে) বলা হয়: তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।”


৮. ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ , فَيُبْلِغُ  أَوْ فَيُسْبِغُ  الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ  » . ( رواه مسلم و الترمذي) .

“তোমাদের যে কেউ পূর্ণরূপে উযু করে এই দো‘আ পাঠ করবে: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল), তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।”


* * * 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

সর্বপ্রথম যার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হবে

৯. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ » . (أخرجه مسلم) .

“কিয়ামতের দিনে নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।”


১০. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُول:ُ مُحَمَّدٌ,  فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ » . (أخرجه مسلم) .

“কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের গেইটে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন: ‘আপনার জন্যই দরজা খুলতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারোর জন্য দরজা খুলব না’।”


* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী মানুষ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]                                                                                         

“আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”


১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا , فَقَالَ : لِمَ تَدْفَعُنِى فَقُلْتُ : أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِى سَمَّانِى بِهِ أَهْلِى ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ ؟ ». فقَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ , فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَهُ . فَقَالَ : « سَلْ ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ ». قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ : « فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ » . قَالَ الْيَهُودِىُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ » . قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا ؟ قَالَ : « يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا » . قَالَ : فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : « مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً » . قَالَ صَدَقْتَ  » ...  (أخرجه مسلم) .

“আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম; ইতঃমধ্যে ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল: আসসলামু ‘আলাইকুম ইয়া মুহাম্মদ (السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ!) ! এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল! তখন সে বলল: তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? জবাবে আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ (يَا رَسُولَ اللَّهِ!) ! বলতে পার না? ইয়াহূদী বলল: আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার পরিবারের লোকই আমার এই নাম রেখেছে। তারপর ইয়াহূদী বলল: আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞাসা করতে এসেছি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তোমার কী লাভ হবে, যদি আমি কিছু বলি? সে বলল: আমি আমার কান পেতে শুনব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকা-ঝোকা করলেন; তারপর বললেন: জিজ্ঞাসা কর, ইয়াহূদী বলল: যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল: কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন: দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল: জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে, তখন তাদের তোহফা (উপহার) কী হবে? তিনি বললেন: মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল: এরপর তাদের সকালের নাস্তা কী হবে? তিনি বললেন: তাদের জন্য জান্নাতে ষাঁড় যবেহ করা হবে, যা জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত। সে বলল: এরপর তাদের পানীয় কী হবে? তিনি বললেন: সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার নাম ‘সালসাবিল’। সে বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। ...।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 (حبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ): ইয়াহূদী পণ্ডিতগণের মধ্য থেকে এক পণ্ডিত। 

 (زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ): মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ, আর তা খুবই সুস্বাদু।

১২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم , وهو خمسمائة عام » . ( رواه الترمذي ) .

“দরিদ্র মুসলিমগণ ধনী মুসলিমগণের অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর সেই অর্ধদিনের পরিমাণ হবে (দুনিয়ার হিসাবে) পাঁচশত বছর।”


১৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد , وعفيف متعفف , وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه » . ( رواه الترمذي ) .

“আমাকে প্রদর্শন করানো হয়েছে ঐ তিন ব্যক্তিকে, যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে: শহীদ, সচ্চরিত্রবান পবিত্র ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি, যে সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছে ও তার মনিবদের (কর্তৃপক্ষের) কল্যাণ কামনা করেছে।”


* * *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأُدۡخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡۖ تَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌ ٢٣ ﴾ [ابراهيم: ٢٣]                                                                                                                      

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ ٤٩ ﴾ [الاعراف: ٤٩]

“এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা  চিন্তিতও হবে না।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢ ﴾ [النحل: ٣٢]

“ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশতাগণ বলবে, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ٤٥ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ٤٦ ﴾ [الحجر: ٤٥،  ٤٦]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর’।”


১৪. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف , (لا يدري أبو حازم أيهما قال) , متماسكون , آخذ بعضهم بعضا , لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم , وجوههم على صورة القمر ليلة البدر  » . ( رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বর্ণনাকারী আবূ হাযেমের নিশ্চিত জানা নেই যে, তিনি উভয় সংখ্যার মধ্যে কোনটি বলেছেন) তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।”


১৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة , لا يبولون ولا يتغوطون , ولا يتفلون ولا يمتخطون , أمشاطهم الذهب , ورشحهم المسك , ومجامرهم الألوة  الألنجوج عود الطيب , وأزواجهم الحور العين, أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعا في السماء» . (رواه البخاري ومسلم).

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। তারা না করবে পেশাব, আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরণী হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ছাইদানি বা আগরদানি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। ডাগড় চক্ষু বিশিষ্টা হূরগণ হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই রকম। তারা সকলেই তাদের আদি পিতা আদম আ. এর আকৃতিতে হবে। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত।”


অপর এক বর্ণনায় এসেছে:

«ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن , ولا اختلاف بينهم ولا تباغض , قلوبهم قلب رجل واحد , يسبحون الله بكرة وعشيا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(الألنجوج): সুগন্ধময় কাঠ, যা ধূপায়িত করার দ্বারা সুবাস ছড়ানো হয়।

(زمرة): দল বা গোষ্ঠী।

(مجامرهم الألوة): এমন কাঠ, যা ধূপায়িত করার দ্বারা সুবাস ছড়ানো হয়; কেউ কেউ বলেন: সুগন্ধযুক্ত ঐ কাঠকেই তাদের ছাইদানি বানানো।

(المجامر): শব্দটি " مجمرة "  শব্দের বহুবচন, তার অর্থ: ধূপপাত্র; আর তাকে" مجمرة "   বা ছাইদানি নামে নামকরণ করার কারণ হল, যেহেতু তাতে অঙ্গার রাখা হয় তার মধ্যে রাখা সুগন্ধিযুক্ত কাঠকে পুড়িয়ে সুবাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

(مخ سوقهما): হাড়ের অভ্যন্তরে যা থাকে; আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: তার চরম সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া; আর তা হল হাড়ের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তাকে হাড়, গোশত ও চামড়া আড়াল করতে পারবে না।

(قلوبهم قلب رجل واحد): অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ ও মতবিরোধ থাকবে না; কারণ, যাবতীয় মন্দ ও নিন্দিত চরিত্র থেকে তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে।

১৬. মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل أهل الجنة الجنة جردا , مردا , مكحلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة » . ( رواه الترمذي ) .

“জান্নাতবাসীগণ পশমহীন শরীর, দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখ, সুরমা দেয়া চোখের মত কাজল কালো চোখ এবং ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 " جرد ":  " أجرد "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার শরীর তথা চামড়ার উপর কোন পশম নেই।

 " مرد ":  " أمرد "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার চেহারায় কোনো পশম নেই। (যেমন দাঁড়ি বা গোফ)

 " الكحل ":  " أكحل "শব্দের বহুবচন, তার অর্থ এমন এক ব্যক্তি, যার চক্ষু এমন কালো বর্ণ ধারণ করেছে, মনে হয় যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে।

১৭. মিকদাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من أحد يموت سقطًا ولا هرمًا , وإنما الناس فيما بين ذلك ,  إلا بعث ابن ثلاثين سنة , فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم , وصورة يوسف , وقلب أيوب , ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال » . ( رواه البيهقي و الطبراني ) .

“যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে মায়ের পেট থেকে মৃত ভুমিষ্ট হয়ে, অথবা বৃদ্ধ বয়সে, আর মানুষ তো এতদোভয়ের মাঝেই হয়ে থাকে, তাদেরকেই পুনরায় জীবিত করা হবে তেত্রিশ বছরের যুবক হিসেবে। অতঃপর তাদের মধ্যে যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে হবে পরিমাপে আদম আ. এর মত, চেহারা-ছবিতে ইউসূফ আ. এর মত এবং অন্তরের দিক থেকে আইয়ূব আ. এর মত। আর সে যদি জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার পুনরুত্থান হবে পাহাড়ের মত বিশাল আকারের শরীর নিয়ে।”


* * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসীর মর্যাদা

১৮. মুগীরা ইবন শো‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » . (رواه مسلم) .

“একবার মূসা আলাহিসসালাম তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকটি কে হবে? আল্লাহ বললেন: সে হল এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে: হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে: পৃথিবীর কোনো সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে: হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ বলবেন: তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হল, সাথে দেয়া হল আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ ; পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন: আরও দশগুণ দেয়া হল। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যার দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে: হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। মূসা আ. বললেন: হে আমার রব! তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: এরা তারাই, যাদেরকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি, তাদের মর্যাদা আমি নিজহাতে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, তারপর তাতে মোহর মেরে রেখেছি, তাতে এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কারও অন্তরে কখনও কল্পনারও উদয় হয়নি।”


* * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের স্তরসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ ٧٥ ﴾ [طه: ٧٥]

“আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا ٢٠ ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١ ﴾ [الاسراء: ٢٠،  ٢١]                                                                            

“তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন; আর তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আর আখেরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٩٦ ﴾ [النساء: ٩٥،  ٩٦]                                              

“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١ ﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦٢ هُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ ١٦٣ ﴾ [ال عمران: ١٦٢،  ١٦٣]                                                                                                                

“আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে, আল্লাহ সেসব ভালভাবে দেখেন।”


১৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » .  قالوا : يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى ؛ والذي نفسي بيده ؛ رجال آمنوا بالله , وصدقوا المرسلين » . (رواه البخاري و مسلم) .

“অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নবীগণের জায়গা। তাঁদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে (তারা সেখানে পৌঁছতে পারবে)।”


২০. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض , فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . (رواه البخاري) .

“আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। দু’টি স্তরের মধ্যে ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কারণ, এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।”


২১. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام , فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقالت يا رسول الله ! قد عرفت منزلة حارثة مني , فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب , وإن تكن الأخرى , تر ما أصنع ؟ فقال : ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة , وإنه في جنة الفردوس» . (رواه البخاري) .

“বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা রা. শহীদ হলেন, আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেল! জান্নাত কি একটা নাকি? জান্নাত তো অনেক। আর সেই হারেসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসের মাঝে।”


২২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن أهل الدرجات العلي ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء , وان أبا بكر وعمر منهم وأنعما » . (رواه أحمد و الترمذي) .

“নিশ্চয়ই (জান্নাতের) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে যারা তাদের থেকে নিম্নস্তরে অবস্থান করবে তারা তাদেরকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের উচ্চ দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। আর আবূ বকর ও ওমর রা. তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা উভয়ে সে নে‘আমতে প্রবেশ করবে, আর তাদের জন্য সেটা যথাযথ
।”


২৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ان الله عز و جل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة , فيقول : يا رب ! أنى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . (رواه أحمد) .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে সৎ বান্দার মর্যাদাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করবেন; অতঃপর সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার এই মর্যাদা কিভাবে হল? তখন তিনি বলবেন: তোমার সন্তান কর্তৃক তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।”


২৪. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ , وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا » . ( رواه أبو داود و الترمذي ) .

“(কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে: কুরআন পড় এবং জান্নাতের মানযিলে আরোহন কর এবং থেমে থেমে কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ, জান্নাতে তোমার স্থান (মানযিল) হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত, যা তুমি পড়ছ।”


২৫. ফাদালা ইবন ‘উবাইদ এবং তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من قرأ عشر آيات فى ليلة ؛ كتب له قنطار , والقنطار خير من الدنيا وما فيها , فإذا كان يوم القيامة ؛ يقول ربك عز و جل : اقرأ وارق بكل آية درجة, حتى ينتهى إلى آخر آية معه , يقول الله عز و جل للعبد: اقبض , فيقبض, فيقول العبد بيده : يا رب ! أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم» . ( رواه الطبراني ) .

“যে ব্যক্তি রাত্রে (আল-কুরআনের) দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এক ‘কিনতার’
 (সাওয়াব) লিখে দেয়া হবে; আর এক ‘কিনতার’ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম; সুতরাং যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তুমি পড় এবং প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদার সিড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠ, এভাবে করে সে যখন তার আয়ত্তে থাকা সর্বশেষ আয়াত পাঠ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন: গ্রহণ কর, তখন সে গ্রহণ করবে, তখন বান্দা তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলবে, হে রব! আপনি ভালো জানেন, (আমি কি গ্রহণ করব?) তখন তিনি বলবেন: এ স্থায়ী জীবন থেকে আর এ সুখের জীবন থেকে।”


* * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদপূর্ণ স্থান

২৬. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».


“যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তোমরা সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে। ওসীলা হল হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে, তার জন্য আমার শাফা‘আত বৈধ হয়ে যাবে।”
 

* * *

নবম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের ভিত্তি ও তার মাটি

২৭. আদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة ؟ فقال : من يدخل الجنة حيّ فيها و لا يموت , و ينعم فيها و لا يبأس , لا تبلى ثيابه و لا يفنى شبابه . قيل : يا رسول الله ! ما بناؤها ؟ قال : «لَبِنةٌ من ذهبٍ , ولبنةٌ من فضةٍ , وملاطُها المِسْكُ، وتُرابُها الزعفَران , وحصباؤها اللؤْلُؤ والياقوتُ» . ( رواه الطبراني ) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? জবাবে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি তাতে চিরজীবন লাভ করবে এবং সে মৃত্যুবরণ করবে না; সে তাতে সুখ-শান্তি লাভ করবে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিলুপ্ত হবে না। জিজ্ঞাসা করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! তার (জান্নাতের) অবকাঠামো কি ধরনের? জবাবে তিনি বললেন: একটি ইট হল স্বর্ণের, আর অপর ইটটি হল রৌপ্যের, তার প্লাস্টার হল মিশক, তার মাটি হল জা‘ফরান এবং তার কঙ্কর বা পাথরকুচিসমূহ হল মুক্তা ও ইয়াকূত (নীলকান্ত মণি)।”


২৮. সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا  » . ( رواه الطبراني ) .

“নিশ্চয়ই দুনিয়াতে তোমাদের পশুগুলোর চারণভূমির মত করে জান্নাতের মধ্যে মিশকের একটি চারণভূমি থাকবে।”


২৯. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » . (رواه البخاري) .

“... আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন তাতে দেখি অনেকগুলো মুক্তার গম্বুজ এবং তার মাটিসমূহ মিশক মিশ্রিত।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الجنابذ ): গম্বুজসমূহ। 

* * *

দশম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ﴾ [التوبة: ٧٢]

“আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ [سبا: ٣٧]

“আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥ ﴾ [الفرقان: ٧٤]

“তারাই, যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ ﴾ [الزمر: ٢٠]                                                                                                                              

“তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ حُورٞ مَّقۡصُورَٰتٞ فِي ٱلۡخِيَامِ ٧٢ ﴾ [الرحمن: ٧٢]

“তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।”


৩০. আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ , طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً , لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ , يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ , فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; আকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। তাতে মুমিনের পরিবার-পরিজন থাকবে, তাদের কাছে মুমিন ব্যক্তিগণ যাবে, তবে তাদের একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।”


৩১. আবূ মালেক আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها , وباطنها من ظاهرها , أعدها الله لمن أطعم الطعام , وألان الكلام , وتابع الصيام , وصلى بالليل والناس نيام» . (رواه أحمد و ابن حبان) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি কক্ষ থাকবে, যার ভিতর থেকে বহির্ভাগ দেখা যাবে এবং বহির্ভাগ থেকে তার ভিতরভাগ দেখা যাবে; আল্লাহ তা‘আলা তা তৈরি করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অপরকে খাদ্য দান করে, নরম সুরে কথা বলে, সাওম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন সে সালাত আদায় করে।”


৩২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«أتى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب , فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني , وبشرها ببيت في الجنة من قصب , لا صخب فيه ولا نصب » . (رواه البخاري و مسلم) .

“জিবরাঈল আ. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদিজা রা. একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় রয়েছে; যখন তিনি পৌঁছে যাবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন, আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল এবং থাকবে না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।”


৩৩. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من بنى لله مسجدا  ولو كمفحص قطاة لبيضها , بنى الله له بيتا في الجنة  » . (رواه أحمد) .

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ নির্মাণ করল, যদিও তা তিতির পাখির ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে করা গর্তের মত হউক না কেন, তবে আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করে রাখবেন।”


৩৪. মুমিন জননী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ » . (رواه مسلم) .

“যে কোন মুসলিম বান্দা ফরয ব্যতীত দৈনিক অতিরিক্ত বার রাকা‘আত সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্য আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে।”


৩৫. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« دخلت الجنة , فإذا أنا بقصر من ذهب , فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش , فظننت أني أنا هو , فقلت : ومن هو ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম; তখন আমি আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই প্রাসাদটি কার জন্য? তারা বলল: কুরাইশ বংশের এক যুবকের জন্য; তখন আমি ধারণা করলাম যে, আমিই সেই ব্যক্তি; তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে সেই যুবক? তারা বলল: ওমর ইবনুল খাত্তাব।”


৩৬. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار , فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا , حتى إذا نقوا وهذبوا , أذن لهم بدخول الجنة , فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا  » . (رواه البخاري) .

“মুমিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেভাবে চিনত, তার চেয়ে অধিক সহজে তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।”


* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ ﴾ [البقرة: ٢٥]

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ [محمد: ١٥]                                                               

“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٢ ﴾ [الدخان: ٥١،  ٥٢]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে— উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ ﴾ [الرحمن: ٥٠]

“উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦ ﴾ [الرحمن: ٦٦]

“উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।”


৩৭. মু‘য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة بحر الماء , وبحر العسل , وبحر اللبن , وبحر الخمر , ثم تشقق الأنهار بعد» . ( رواه الترمذي ) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে থাকবে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং মদের সমুদ্র; অতঃপর নদী-নালার ব্যবস্থা করা হবে।”


৩৮. আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الكوثر نهر في الجنة , حافتاه من ذهب , ومجراه على الدر والياقوت , تربته أطيب من المسك , وماؤه أحلى من العسل , وأبيض من الثلج  » . ( رواه الترمذي و ابن ماجه ) .

“কাউসার হচ্ছে জান্নাতের মধ্যকার একটি নদী; তার পার্শ্বদেশ বা কিনারা হল স্বর্ণের; তার স্রোতধারা বা নালা হল মণিমুক্ত ও ইয়াকুতের উপর; তার মৃত্তিকা হল মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময়; তার পানি হবে মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি ও বরফের চেয়ে অধিক সাদা।”


৩৯. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف , قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك , فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر  » . (رواه البخاري) .

“আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে আসার পর দেখি যে তার দু’টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন: এটা ঐ কাউসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তখন দেখতে পেলাম যে, তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশকের সুগন্ধি। (বর্ণনাকারী হুদবা র. সন্দেহ করেছেন)।”


৪০. আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما الكوثر ؟ قال : ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن , وأحلى من العسل , فيها طير أعناقها كأعناق الجزر منها » . قال عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكلتها أحسن منها  » . (رواه الترمذي) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল: কাওসার কি? তিনি বললেন: এটা একটা ঝর্ণা বা নদী, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে জান্নাতের মধ্যে দান করবেন, যা দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি; তাতে (জান্নাতে) এমন সব পাখি থাকবে, যেগুলোর ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত।” উমর রা. বললেন: নিশ্চয়ই মোটা তরতাজা চিত্তাকর্ষক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তা যারা খাবে তারা হবে আরও বেশি সুন্দর ও উত্তম বা চিত্তাকর্ষক।”


৪১. সাম্মাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره , فقال يا ابن عباس ! ما أرض الجنة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة . قلت : ما نورها ؟ قال : ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها , ألا إنه ليس فيها شمس ولا زمهرير . قلت : فما أنهارها ؟ أفي أخدود ؟ قال : لا , ولكنها تجري على أرض الجنة مستكنة , لا تفيض ها هنا ولا ها هنا , قال الله لها : كوني ! فكانت . قلت : فما حلل الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان , فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها , فانفلقت له عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان , ثم تنطبق فترجع كما كانت » . 

“তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. এর দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর সাথে মদীনাতে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি বলেন: হে ইবনু আব্বাস! জান্নাতের ভূমি কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তা হবে রৌপ্যের চেয়ে সাদা মার্বেল (মরমর) পাথরের, মনে হবে যেন আয়নার মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার আলো কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তুমি সূর্যোদয় হওয়া অবস্থার যে সময়টি লক্ষ্য করেছ, সেটাই হল তার আলো; তবে সেখানে সূর্য প্রখরতাপ কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কোনটাই থাকবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার নদীগুলোর অবস্থা কেমন হবে? সেগুলো কি গর্তের মধ্যে হবে? জবাবে তিনি বললেন: না, বরং সেগুলো প্রবাহিত হবে জান্নাতের ভূমির উপর দিয়ে লুক্কায়িত (সুপ্ত) অবস্থায়, এখান সেখান দিয়ে (যত্র-তত্র সীমালঙ্ঘন করে) প্রবাহিত হবে না, আল্লাহ তা‘আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন: হও! তখন হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদগুলোর অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: সেখানে গাছ থাকবে, তাতে আনারের মত ফল থাকবে; তারপর যখন আল্লাহর বন্ধু ব্যক্তি সেখানকার (জান্নাতের) পোশাক-পরিচ্ছদ বা কাপড় পরিধানের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সেই গাছের ডাল থেকে তার নিকট তা নেমে আসবে, তারপর তা তার জন্য সত্তরটি রং বেরং –এর  পোশাকে পরিণত হবে; অতঃপর গাছটি মিলে যাবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।”


৪২. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الشهداء على بارق نهر بباب الجنة , في قبة خضراء , يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا  » . (رواه أحمد) .

“শহীদগণ জান্নাতের দরজায় অবস্থিত চকচকে নদীর তীরে সবুজ গম্বুজ বা তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছে; তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রিযিক বের হয়ে আসে।”


* * * 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣ ﴾ [الكوثر: ١،  ٣]

“নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি। কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।”


৪৩. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي مسيرة شهر , ماؤه أبيض من اللبن , وريحه أطيب من المسك , وكيزانه كنجوم السماء , من شرب منها فلا يظمأ أبدا » . (رواه البخاري) .

“আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে; তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা; তার ঘ্রাণ হবে মিশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।”


৪৪. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن , وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান‘আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান; আর তার পানপত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।”


৪৫. আবূ হাযেম র. থেকে বর্ণিত, তিনি সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أنا فرطكم على الحوض , من مر علي شرب , ومن شرب لم يظمأ أبدا, ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني , ثم يحال بيني وبينهم » . قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش , فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت نعم , فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : « فأقول : إنهم مني , فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে; আর যে (হাউযের) পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী আবূ হাযিম বলেন: নুমান ইবন আবূ ‘আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি আবূ সা‘ঈদ খুদরী রা. সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তখন বলব: এরা তো আমারই উম্মত; তখন বলা হবে, তুমি তো জান না, তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তিকলাপ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব: আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক।”


ইমাম বুখারী র. বলেছেন: “ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:  سحقاঅর্থ- দূরত্ব / দূর হউক। 

অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الفرط ): যিনি সর্বপ্রথম আগমন করবেন তাদের জন্য হাউয, বালতি ও পানি পানের অন্যান্য উপকরণসমূহকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে রাখার জন্য।

(فرطكم على الحوض ): হাউযের নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সকলের অগ্রগামী হব।

৪৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة , ومنبري على حوضي » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত।”


৪৭. আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إني على الحوض , حتى أنظر من يرد علي منكم , وسيؤخذ ناس دوني , فأقول : يا رب ! مني ومن أمتي . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله , ما برحوا يرجعون على أعقابهم » . فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم! إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا , أو نفتن عن ديننا » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“নিশ্চয়ই আমি হাউযের তীরে থাকব। যাতে করে তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে, আমি তাদেরকে দেখতে পাই। তখন কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন আমি বলব: হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে: তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল।”


তখন ইবন আবি মুলায়কা বললেন: হে আল্লাহ! দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

৪৮. আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا , أَلاَ فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ , آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ , يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ , مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ , عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ , مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ , مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ » . (رواه مسلم ) .

“আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! হাউযের পাত্র সংখ্যা কত হবে? জবাবে তিনি বললেন: “যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! সেই হাউযের পাত্র এমন রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি, যার অন্ধকারে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঐ পাত্র জান্নাতেরই পাত্র; যে ব্যক্তি ঐ পাত্র থেকে পান করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। ঐ হাউযের মধ্যে জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু’টি নালার সংযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ হাউয থেকে পান করবে, সে আর পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউযের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে, সেই হাউযের প্রশস্ততা আম্মান থেকে আয়লার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেই হাউযের পানি দুধের চেয়ে বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি।”


৪৯. সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي ما بين عدن إلى عمان , ماؤه أحلى من العسل , و أشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , و أكوابه كنجوم السماء , من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا , أول الناس عليّ ورودا فقراء المهاجرين , الشعث رؤوسا , الدنس ثيابا , الذين لا تفتح لهم أبواب السدد , لا ينكحون المنعمات , والذين يعطون كل الذي عليهم , ولا يعطون الذي لهم » . 

“আমার হাউযের বড়ত্ব ‘আদন’ থেকে ‘আম্মান’ পর্যন্ত দূরত্বের সমান; তার পানি মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, তার পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির মত; যে ব্যক্তি তার থেকে পান করবে, সে আর কোন দিন পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকট সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি হবে হতদরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের এলোমেলো মাথা ও মলিন পোশাক, যাদের জন্য ন্যায্য দরজাসমূহ খোলা হয় না, যারা প্রাচুর্যশালী নারীদেরকে বিয়ে করতে সক্ষম হয় না; আর যাদের কাছ থেকে তাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় বস্তু আদায় করে নেওয়া হয়, অথচ তাদের অধিকার সঠিকভাবে তাদেরকে দেয়া হয় না।”


৫০. ‘উকবা ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما , فصلى على أهل أحد صلاته على الميت , ثم انصرف على المنبر , فقال : « إني فرط لكم , وأنا شهيد عليكم , وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن , وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض , وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي , ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها » . (رواه البخاري و مسلم ) .

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি জানাযার সালাতের মত করে সালাত আদায় করলেন; অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে বললেন: “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য হাউযের কিনারে আগে পৌঁছব। নিশ্চয় আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব ভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা (বলেছেন) বিশ্বের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার মৃত্যুর পর তোমরা শির্ক করবে এ ভয় করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।”


* * * 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের বৃক্ষ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ ٢٧ فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ ٢٨ وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ ٢٩ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ٣٢ ﴾ [الواقعة: ٢٧،  ٣٢]                                                                                                                     

“আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ; আর সম্প্রসারিত ছায়া; আর সদা প্রবাহমান পানি এবং প্রচুর ফলমূল।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ ﴾ [الرحمن: ٤٦،  ٤٨]

“আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ٦٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٣ مُدۡهَآمَّتَانِ ٦٤ ﴾ [الرحمن: ٦٢،  ٦٤]

“এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দু’টি।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٖ وَعُيُونٖ ٤١ ﴾ [المرسلات: ٤١]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে।”


৫১. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة شجرة , يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . إن شئتم فاقرؤوا : ﴿ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ ﴾ (رواه البخاري) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাঠ কর: (আর সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবাহমান পানি)।”


৫২. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة لشجرة , يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها» . (رواه البخاري و مسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।”


৫৩. আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুন্তাহার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছি, তখন তিনি বলেছেন:

«يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة , أو يستظل بظلها مائة راكب شك يحيى,  فيها فراش الذهب , كأن ثمرها القلال» . (رواه الترمذي) .

“তার একটি ডালের ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, অথবা তার ছায়া দ্বারা একশত আরোহী ছায়া লাভ করতে পারবে (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করেছেন); তাতে স্বর্ণের পতঙ্গ থাকবে, তার ফলগুলো যেন কলসির মত (বড়)।”


৫৪. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ ، وَكَرَبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ ، وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ ، مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ ، وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلالِ و الدِّلاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ , وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ , لَيْسَ فيها عَجْمٌ » . 

“জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ হবে সবুজ পান্নার, মূলসমূহ হবে লাল স্বর্ণের এবং তার ডালসমূহ হবে জান্নাতবাসীদের আচ্ছাদন; তার থেকে তাদের কাপড়ের টুকরা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলসমূহ হবে কলসি ও বালতির মত বড় আকৃতির, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে অধিক নরম, তাতে কোনো বীচি থাকবে না।”


৫৫. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام , ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . (رواه أحمد) .

“‘তুবা’ জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার বড়ত্ব একশ বছরের পথের সমান; জান্নাতবাসীদের বস্ত্র তার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসবে।”


৫৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب  » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতের মধ্যে যত গাছ আছে, সকল গাছের কাণ্ড হল স্বর্ণের।”


৫৭. আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سيد ريحان الجنة الحناء » . (رواه الطبراني) .

“জান্নাতের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত গাছের নেতা হল মেহেদী গাছ।”


৫৮. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لقيت إبراهيم ليلة أسري بي , فقال : يا محمد ! أقرئ أمتك مني السلام , وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة , عذبة الماء , وأنها قيعان , وأن غراسها : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر » . (رواه الترمذي) .

“মিরাজের রজনীতে আমি ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতকে সালাম পেশ করো এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, জান্নাতের মাটি সুগন্ধময়, মিষ্টি পানি; আর তা হল সমতল ভূমি এবং তার বৃক্ষরোপন হল: সুবহানাল্লাহ (سبحان الله ), আলাহমদুলিল্লাহ ( الحمد لله ), লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله ) এবং আল্লাহু আকবার (الله أكبر) ।”


* * *

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠ وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ٢١ ﴾ [الواقعة: ٢٠،  ٢١]

“আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ مُتَّكِ‍ِٔينَ فِيهَا يَدۡعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ وَشَرَابٖ ٥١ ﴾ [ص: ٤٩،  ٥١]                                                                                                                          

“এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا ٦ ﴾ [الانسان: ٥،  ٦]                                                                                                                   

“নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর— এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ٤٠﴾ [غافر:٤٠]                                                                                                                          

“কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তিই প্রাপ্ত হবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অগণিত রিযিক।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ [الزخرف: ٧١]                                                                                                                                                          

“স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।”


৫৯. জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا , وَيَشْرَبُونَ , وَلاَ يَتْفُلُونَ , وَلاَ يَبُولُونَ , وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ , وَلاَ يَمْتَخِطُونَ» . قَالُوا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ , يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» . (رواه مسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে; তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, প্রস্রাব করবে না, পায়খানা করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে খাবারের অবস্থা কি হবে? জবাবে তিনি বললেন: “ঢেকুরের মাধ্যমেই তা হযম হয়ে যাবে; আর সেখানকার ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। আর তাদেরকে ইলহাম করা হবে (স্বাভাবিকভাবে বের হবে) তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা), যেমনিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ইলহাম (তোমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ) করানো হয়।”


৬০. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن طير الجنة كأمثال البخت , ترعى في شجر الجنة » . فقال  أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن هذه لطير ناعمة . فقال أكلتها أنعم منها , ( قالها ثلاثا ) , وأني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر » . (رواه أحمد) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের পাখি হবে খোরাসানী উটের মত, সেগুলো জান্নাতের গাছে গাছে চরবে।” অতঃপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহ রাসূল! নিশ্চয়ই এই পাখিগুলো মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে। তখন তিনি বললেন: “সেগুলো যারা খাবে, তারা তার চেয়ে বেশি মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ (তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন); আর আমি অবশ্যই কামনা করি যে, তুমি হবে তাদেরই একজন, যার তা থেকে খাবে।”


৬১. সালেম ইবন ‘আমির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب و مسائلهم . قال : أقبل أعرابي يوما , فقال : يا رسول الله ! قد ذكر الله عز و جل في الجنة شجرة مؤذية , و ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما هي ؟ قال : السدر , فإن لها شوكا مؤذيا . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أليس الله يقول: ﴿ في سدر مخضود ﴾ يخضد الله شوكه , فيجعل مكان كل شوكة ثمرة , فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين و سبعين لونا من طعام , ما فيها لون يشبه الآخر » . 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলতেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা বেদুইনগণ ও তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: কোন একদিন এক বেদুইন আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ আমি মনে করি না যে, জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ থাকবে, যা জান্নাতবাসীকে কষ্ট দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন: “সেই বৃক্ষটি কোনটি?” সে বলল: কুলবৃক্ষ; কেননা, তার মাঝে কষ্টদায়ক কাঁটা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি: ﴿ في سدر مخضود ﴾  [যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ] ? আল্লাহ তা‘আলা তার কাঁটা কেটে দিয়েছেন, তারপর প্রত্যেকটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফলের ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং সেই বৃক্ষটি অনেক ফল দিবে, তার ফল থেকে বাহাত্তর রঙের খাবার বেরিয়ে আসবে, তাতে একটি রঙের সাথে অন্যটির কোন মিল থাকবে না।”
 

৬২. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« بلغ  عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة , فأتاه , فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أخبرني بهن آنفا جبريل » . فقال عبد الله ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرالناس من المشرق إلى المغرب , وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت , وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها » . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه و سلم .

ثم قال : يا رسول الله ! إن اليهود قوم بهت , إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك . فجاءت اليهود , ودخل عبد الله البيت , فقال النبي صلى الله عليه و سلم : « أي رجل فيكم عبد الله بن سلام » . قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا , وأخيرنا وابن أخيرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟» . قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله إليهم , فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا , ووقعوا فيه » . (رواه البخاري) .

“আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন: আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি; এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না— (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত ও লক্ষণ কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার কী? এবং (৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ, আবার কখনও বা মায়ের অনুরূপ হয়? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এইমাত্র জিবরাঈল আ. আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. একথা শুনে বললেন, ফিরিশতাদের মধ্যে তিনিই ইয়াহূদীদের শত্রু। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার প্রশ্নের জবাবে) বললেন: (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন, যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে; (২) জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাবার ভক্ষণ করবে, তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ; (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয়; আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। 

অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায়, যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক? জবাবে তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র; তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আচ্ছা বলত, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কেমন হবে? তোমরা তখন কি করবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এ কথাটি বললেন, তারাও আগের মত করে উত্তর দিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল)। এ কথা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। আর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য আরও নানান কথাবার্তা বলতে শুরু করল।”


৬৩. আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة , فيجيء إليه الإبريق , فيقع في يده , فيشرب , فيعود إلى مكانه » . 

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জান্নাতের পানীয় থেকে পানীয় গ্রহণ করার আকঙ্খা প্রকাশ করবে, অতঃপর তার নিকট জগ বা এ জাতীয় পানপাত্র চলে আসবে এবং তার হাতের মধ্যে পানীয় ঢালবে, তারপর সে পান করবে; অতঃপর সেই পাত্র আবার তার জায়গায় ফিরে যাবে।”
 

* * *

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

“সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِ‍ِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٣١ ﴾ [الكهف: ٣١]                                                                                                            

“সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল!”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]  

“তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”


৬৪. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ , لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ , وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ » . (رواه مسلم) .

“যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শুধু সুখ-শান্তি উপভোগ করবে, কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিনষ্ট হবে না।”


৬৫. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر , والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب درى فى السماء , لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين , على كل زوجة سبعون حلة , يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللها كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء » . (رواه الطبراني) .

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল মনে হবে যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত সুন্দর বর্ণের। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে দু’জন স্ত্রী থাকবে, প্রত্যেক স্ত্রী’র গায়ে থাকবে সত্তর সেট পোষাক, যার সৌন্দর্যের ফলে গোশত ও তার পোষাক ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা ঠিক তেমনিভাবে দেখা যাবে, যেমনিভাবে সাদা গ্লাসের মধ্যে লাল পানীয় দেখা যায়।”


৬৬. আবদুল্লা ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج ؟ فضحك بعض القوم , فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مم تضحكون ؟! من جاهل يسأل عالما ؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه و سلم , ثم قال : أين السائل ؟ قال : هو ذا أنا يا رسول الله . قال : لا , بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات  » . (رواه أحمد) .

“কোনো এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের কাপড় সম্পর্কে বলে দিন, তা কি সৃষ্টি করা হবে, নাকি বয়ন করা হবে? তখন কাওমের (সম্প্রদায়ের) কেউ কেউ হাসল, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা কেন হাসছ?! অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করার কারণে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রশ্নকর্তার বিষয়ে) মনোনিবেশ করলেন, তারপর বললেন: প্রশ্নকর্তা কোথায়? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমি। তখন তার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: না; বরং (গাছ থেকে হবে) জান্নাতের ফলসমূহ থেকে তা ফেটে বেরিয়ে আসবে। (এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন)।”


* * *

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের বিছানা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ١٣ وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ ١٦ ﴾ [الغاشية: ١٣،  ١٦]

“সেখানে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ, আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান এবং বিছানা গালিচা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مُتَّكِ‍ِٔينَ عَلَىٰ فُرُشِۢ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٖ ٥٤ ﴾ [الرحمن: ٥٤]

“সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مُتَّكِ‍ِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وَعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٖ ٧٦ ﴾ [الرحمن: ٧٦]

“তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।”


৬৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী:﴿ وَفُرُشٖ مَّرۡفُوعَةٍ ٣٤ ﴾  [আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ] প্রসঙ্গে বলেছেন:

« ارتفاعها كما بين السماء والأرض , مسيرة ما بينها خمسمائة عام » . (رواه ابن أبي الدنيا و الترمذي) .

“তার (বিছানার) উচ্চতা হবে আসমান এবং যমীনের মধ্যকার উচ্চতার মত, তার মধ্যকার আয়তন হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণপথের দূরেত্বের সমান।”


৬৮. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বাণী: ﴿ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ ﴾ [যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের] প্রসঙ্গে বলেছেন:

«  قد أُخبرتم بالبطائن , فكيف بالظاهر ؟!» . (رواه البيهقي) .

“তোমাদেরকে অভ্যন্তরভাগের ব্যাপারে জানানো হয়েছে, সুতরাং (ভেবে দেখ) তার বর্হিভাগের অবস্থা কেমন হতে পারে?! 


* * *

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের নারীসমষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَحُورٌ عِينٞ ٢٢ كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ ٢٣ ﴾ [الواقعة: ٢٢،  ٢٣]  

“আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।”


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١ حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ٣٣ ﴾ [النبا: ٣١،  ٣٣]

“নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী।”


আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ ﴾ [الواقعة: ٣٥،  ٣٧]

“নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে— অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।”


৬৯. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها , ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا , لأضاءت ما بينهما , ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . (رواه البخاري) .

“আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোনো মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয়, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছু সুরভীতে ভরপুর হয়ে যাবে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।”


৭০. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , و التي تليها على أضوإ كوكب دري في السماء , لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان , يرى مخ سوقهما من وراء اللحم , وما في الجنة أعزب » . (رواه البخاري) .

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কোনো অবিবাহিত নেই।”


৭১. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ ، فَتَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ، فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِى خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ ، وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَرُدُّ السَّلامَ , وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ : أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا , أَدْنَاهَا مِثْلُ النُّعْمَانِ مِنْ طُوبَى ، فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ , إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ منها لَتُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » . (رواه الطبراني) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে পুরুষ ব্যক্তি একভাবে সত্তর বছর হেলান দিয়ে থাকবে, অতঃপর তার নিকট তার স্ত্রী আসবে এবং সে তার দুই কাঁধের উপর (মৃদু) আঘাত করবে; তারপর সে তার সামনের দিকে লক্ষ্য করে দেখবে তার (স্ত্রী’র) গণ্ডদেশ (গাল) আয়নার চেয়েও অনেক বেশি স্বচ্ছ; তার চেহারার উপর একটি ছোট্ট মুক্তাদানার আলোর প্রতিবিম্ব নিশ্চিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে; অতঃপর তার স্ত্রী তাকে সালাম পেশ করবে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর সেও সালামের জবাব পেশ করবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে: তুমি কে? তখন সে বলবে: আমি (তোমার জন্য) অতিরিক্ত বরাদ্ধ; আর তার পোশাক হবে সত্তরটি, তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের পোশাকটির অবস্থা হবে ‘তুবা’ নামক বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত ‘নু‘মান’ নামক পাহাড়ের মত; তারপর সেই পোশাক তাকে পরানো হবে, তারপরেও এর বাইরে থেকে সৌন্দর্যের ফলে তার পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে; আর তার মাথায় থাকবে (মুক্তার) মুকুট, যার মধ্যকার ছোট্ট একটি মুক্তাদানা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ): অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ ٣٥ ﴾ [ق: ٣٥]  [এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে তারও বেশি। - সূরা ক্বাফ: ৩৫]। 

(النُّعْمَان): আরাফাতের পাহাড়।

(فَيَنْفُذُهَا): তার দৃষ্টি এই কাপড়সমূহকে অতিক্রম করবে।

(طُوبَى): এমন বৃক্ষের নাম, যার থেকে জান্নাতবাসীদের কাপড় বেরিয়ে আসবে।

৭৩. মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا ؛ الا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل , يوشك أن يفارقك إلينا  » . (رواه أحمد و الترمذي) .

“দুনিয়ার জীবনে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রী বলে: তুমি তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন; কারণ, সে তো তোমার নিকট আগন্তুক, শীঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।”


* * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের মধ্যে দৈহিক মিলন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ [الزخرف: ٧١]

“সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।”


৭৪. যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« جاء رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ؟ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَا ؛ خَصَمْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلَى ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْجِمَاعِ» . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ يكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ الْمِسْكِ ؛ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ » . (رواه النسائي) .

“ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তারপর বলল: হে আবূল কাসেম! তুমি কি মনে কর না যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে? এবং সাথে সাথে সে (ইয়াহূদী ব্যক্তি) তার সঙ্গীদেরকে বলল: যদি সে আমার নিকট তা স্বীকার করে, তাহলে আমি তাকে পরাজিত করতে পারব। অতঃপর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই; যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তাদের প্রত্যেককে খাওয়া-দাওয়া, পান করা ও যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একশত পুরুষের ক্ষমতা দান করা হবে।” তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইয়াহূদী বলল: যে ব্যক্তি খাবে এবং পান করবে, তাহলে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের প্রকৃতিক প্রয়োজন হল ঘাম, যা তাদের ত্বক থেকে মিশকের ন্যায় প্রবাহিত হবে; আর যখন (তাদের) পেট হবে হালকা পাতলা।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

 ( الحاجة ): অর্থাৎ প্রস্রাব ও পায়খানা।

 (خَصَمْتُهُ): আমি তাকে পরাজিত করব।

৭৫. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » . قيل : يا رسول الله ! أو يطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة رجل  » . (رواه الترمذي) .

“মুমিন ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে এই এই পরিমাণ যৌনক্ষমতা প্রদান করা হবে”। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! সে কি এমন ক্ষমতা রাখবে? জবাবে তিনি বললেন: তাকে একশত পুরুষের ক্ষমতা দেয়া হবে।”


* * *

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের মধ্যে হূর কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন

৭৬. আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط , إن مما يغنين به :

                            نحن الخيرات الحسان

                                                        أزواج قوم كرام 


                             ينظرن بقرة أعيان

 وإن مما يغنين به :

                             نحن الخالدات فلا يمتنه

                                                           نحن الآمنات فلا يخفنه

                             نحن المقيمات فلا يظعنه » 

                                                                                         (رواه الطبراني) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের স্ত্রীগণ (হূরগণ) তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্য করে এমন সুন্দর সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে, যা কেউ কোনো দিন শুনে নি; আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে একটি হল:

আমরা হলাম উত্তম, সুন্দরী

স্বামীগণ হলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত

তারা দেখে আনন্দের চোখে।

আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে আরও একটি হল:

আমরা হলাম চিরস্থায়ী, সুতরাং আমরা কখনও তাকে ছেড়ে মরব না

আমারা হলাম নিরাপদ, সুতরাং তারা তাকে ভয় করবে না

আমরা হলাম স্থায়ীভাবে বসবাসকারিনী, সুতরাং তারা তার থেকে প্রস্থান করবে না।”


৭৭. আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من عبد يدخل الجنة؛ إلا يجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين ؛ تغنيانه بأحسن صوت سمعه الجن والإنس وليس بمزامير الشيطان , ولكن بتحميد الله وتقديسه » .  (رواه الطبراني) .

“যে কোনো বান্দাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মাথা ও দুই পায়ের নিকট দুইজন ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর বসবে এবং মানুষ ও জিন জাতি কখনও যে গান শুনেছে তার থেকেও সুন্দর স্বরে-সুরে তারা উভয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর সেই সঙ্গীত শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে না, বরং তা পরিবেশিত হবে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে।”


৭৮. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن الحور العين ليغنين فى الجنة ؛ ويقلن :

                                   نحن الحور الحسان
خبئنا لأزواج كرام» .  

“নিশ্চয়ই ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরগণ জান্নাতের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর তারা বলবে:

আমরা হলাম সুন্দরী হূর

আমাদেরকে গোপন করে রাখা হয়েছে সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহারস্বরূপ।”


* * *

বিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

“সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”


আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]  

“তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”


৭৯. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لو كان أدنى أهل الجنة حليه عدلت بحلية أهل الدنيا جميعًا ؛ لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا » . (رواه الطبراني) .

“যদি একজন নিম্নমানের জান্নাতবাসীর অলঙ্কারকে দুনিয়াবাসীদের সকলের অলঙ্কারের সাথে বিনিময় বা পরিমাপ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ জান্নাতবাসীকে পরকালে যে অলঙ্কার পরিয়ে দিবেন, তা গোটা দুনিয়াবাসীর অলঙ্কারের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।”


৮০. মিকদাম ইবন মা‘দিকারাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদকে দেওয়া বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

« ... ويوضع على رأسه تاج الوقار , الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » . (رواه الترمذي و ابن ماجه) .

“ ... এবং তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে, তার মধ্যকার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।”


* * *

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের রুমাল

৮১. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

« أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم جبة سندس , وكان ينهى عن الحرير , فعجب الناس منها , فقال : « والذي نفس محمد بيده ؛ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . (رواه البخاري و مسلم) .

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হল, অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন; তবে সাহাবীগণ কাপড়টি দেখে আনন্দিত হলেন। তখন তিনি বললেন: সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতে সা‘দ ইবন মু‘আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।”


* * *

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের বাজার (মেলা)

৮২. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ , فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ , فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ , فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً » . (رواه امسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার থাকবে, তাতে প্রত্যেক জুমার দিন জান্নাতবাসীগণ আগমন করবে; অতঃপর উত্তরের বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে তাদের চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে; অতঃপর তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পাবে, তারপর তারা তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবে এমতাবস্থায় যে, আগের চেয়ে তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের পরিবার পরিজন বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদের সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে! অতঃপর তারাও বলবে: আর তোমরা, আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদেরও সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে!”


* * *

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি দৃষ্টিদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣ ﴾ [القيامة: ٢٢،  ٢٣]  

“সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।”


৮৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

« قال أناس : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . (رواه البخاري و مسلم) .

“লোকজন (সাহাবীগণ) বলল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন: মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে।”


৮৪. সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛  يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّار؟ . قَالَ : « فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ , فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » . (رواه مسلم) . ثم تلا هذه الآية : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ [يونس: ٢٦]  .

“জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলবেন: তোমরা কি চাও আমি আরও অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আল্লাহ তা‘আলা পর্দা উঠিয়ে নিবেন; অতএব আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেয়া হয়নি বা হবে না।”
 অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ [যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশি]
।

* * *

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوۡجَانِ ٥٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ ﴾ [الرحمن: ٤٦،  ٥٣]                                                                                                                            

“আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?”


৮৫. আবূ মূসা / কায়স রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة , عرضها ستون ميلا , في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين , يطوف عليهم المؤمنون , وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما , وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . (رواه البخاري و مسلم) .

“জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু’টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরি। অনুরূপ আরও দু’টি দু’টি উদ্যান থাকবে, যার পাত্রসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ সকল বস্তু হবে স্বর্ণের তৈরি। আর ‘জান্নাতে আদন’ এর মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাবময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।”


* * *

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির দৈর্ঘ্য

৮৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« خلق الله عز و جل آدم على صورته , طوله ستون ذراعا , فلما خلقه ؛ قال : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس , فاستمع ما يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » . فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم , فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা আদম আ. কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন: তুমি যাও, উপবিষ্ট ফিরিশতাদের এই দলকে সালাম কর এবং মনোযোগ সহকারে শোন- তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ, এটাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা), তাই তিনি গিয়ে বললেন: ‘আসসালামু আলাইকুম’। তারা জবাবে বললেন: ‘আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন: ‘ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বাক্যটি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন: প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আদম আ. এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এই পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে।”


* * *

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ [ال عمران: ١٥]                                                                                                                          

“যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।”


আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨ ﴾ [البينة: ٧،  ٨]                              

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।”


৮৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك ربنا , وسعديك , فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا  » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে আর কাউকে দান করেননি; অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন: আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে: হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম কোন বস্তু? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব; এরপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।”


* * *

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلٗا ١٠٨ ﴾ [الكهف: ١٠٧،  ١٠٨]                                                                                                                                                

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।”


৮৮. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛  يُنَادِى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا » . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ » . (رواه مسلم) .

“যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুস্থতা রয়েছে, সুতরাং তোমরা আর কখনও অসুস্থ হবে না; আর তোমারা জীবিত, সুতরাং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না; তোমরা নিশ্চয়ই যুবক হয়ে গেছ, সুতরাং তোমরা কখনও বৃদ্ধ হবে না; তোমাদের এখন সুখের জীবন, সুতরাং তোমরা আর কখনও দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। অতএব এটাই হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী’র চরম বাস্তবতা: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾  [আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিস করা হয়েছে।’]
।”


অর্থসহ হাদিসের বিশেষ শব্দ-তালিকা:

(لاَ تَبْتَئِسُوا): তোমরা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করবে না।

৮৯. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , فينادي مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه , فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة ! خلود فلا موت , ويا أهل النار ! خلود فلا موت . ثم قرأ : ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة  وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا  وهم لا يؤمنون﴾  » . (رواه البخاري و مسلم) .

“কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে; তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলবে: হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কারণ, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর ঘোষণাকারী আবার ডাক দিয়ে বলবে: হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলেবেন: হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন: ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة  وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا  وهم لا يؤمنون﴾ [আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।]
।”


* * *

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতবাসীদের কাতার সংখ্যা

৯০. বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« أهل الجنة عشرون ومائة صف , ثمانون منها من هذه الأمة , وأربعون من سائر الأمم  » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতবাসীদের কাতার (সারি) সংখ্যা হবে একশত বিশটি; তন্মধ্যে আশি সারি হবে এই উম্মত (উম্মাতে মুহাম্মাদী) থেকে; আর বাকি সকল উম্মত হবে চল্লিশ কাতার।”


৯১. আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم  في قبة , فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » . قلنا  : نعم , قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . قلنا : نعم , قال : « أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة » . قلنا: نعم , قال : «والذي نفس محمد بيده ؛ إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة , وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة , وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر» . (رواه البخاري و مسلم) .

“একদা আমরা কোনো এক তাঁবুতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; তখন তিনি বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ; তিনি আবার বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান! আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে, বেহেশতে কেবলমাত্র মুসলিমগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম, অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।”


* * *

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

৯২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন:

« هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب (سحاب) ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله ! قال: « فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا , قال: « فإنكم ترونه كذلك , يحشر الناس يوم القيامة , فيقول : من كان يعبد شيئا ؛ فليتبع , فمنهم من يتبع الشمس , ومنهم من يتبع القمر , ومنهم من يتبع الطواغيت , وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها , فيأتهم الله , فيقول : أنا ربكم , فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا , فإذا جاء ربنا ؛ عرفناه , فيأتيهم الله , فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ,  فيدعوهم , و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم , فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته , ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم , وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان , هل رأيتم شوك السعدان ؟ »  . قالوا : نعم ,  قال : فإنها مثل شوك السعدان , غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله , تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم من يوبق بعمله , ومنهم من يخردل ثم ينجو , حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله , فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود , وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود , فيخرجون من النار , فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود , فيخرجون من النار قد امتحشوا , فيصب عليهم ماء الحياة , فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل , ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد , ويبقى رجل بين الجنة والنار ( وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ) , مقبل بوجهه قبل النار , فيقول : يا رب ! اصرف وجهي عن النار ؛ قد قشبني ريحها , وأحرقني ذكاؤها , فيقول : هل عسيت إن أفعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا , وعزتك . فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق , فيصرف الله وجهه عن النار. 

 فإذا أقبل به على الجنة ؛ رأى بهجتها ؛ سكت ما شاء الله أن يسكت , ثم قال : يا رب ! قدمني عند باب الجنة, فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول : يا رب ! لا أكون أشقى خلقك . فيقول : فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره ؟ فيقول : لا , وعزتك لا أسأل غير ذلك . فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق , فيقدمه إلى باب الجنة , فإذا بلغ بابها ؛ فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور , فسكت ما شاء الله أن يسكت , فيقول : يارب ! أدخلني الجنة , فيقول الله : ويحك يا بن آدم ! ما أغدرك ! أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا رب ! لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله عز و جل منه , ثم يأذن له في دخول الجنة , فيقول : تمن , فيتمنى , حتى إذا انقطعت أمنيته ؛ قال الله عز و جل : تمن كذا وكذا , أقبل . يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني, قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه , و ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة » . (أخرجه البخاري و مسلم) .

“মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: যে যার উপাসনা করত, সে যেন তার অনুসরণ করে; তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু এ উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা‘আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন: “আমি তোমাদের রব।” তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমন হবে, তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আগমন করবেন এবং বলবেন: “আমি তোমাদের রব।” তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে: ‘اللهم سلم سلم’ (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম), অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা‘দান কাঁটার মত। তোমরা কি সা‘দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা‘দান
 কাঁটার মতই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে জখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফেরেশতাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর ‘আবে-হায়াত’ ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফিরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন, এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা‘আলাকে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা‘আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য আমাকে করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। তখন সে চাইবে, এমনকি তার চাওয়ার আকাঙ্খা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল); আর এই ব্যক্তিই হল জান্নাতে প্রবেশ করার দিক থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি।”


* * *

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জান্নাতের চিত্র বর্ণনাতীত

৯৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » ؛ مصداق ذلك في كتاب الله : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة: ١٧]   » . (رواه البخاري و مسلم) .

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনও দেখে নি, কোনো কান কখনও শুনেনি এবং যার কল্পনা কোনো মানুষের মনে কখনও উদয় হয় নি; এ রকম কথা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আছে; সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার:  ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ]
।”


৯৪. সাহল ইবন সা‘দ আস-সা‘দী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

« موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » . (رواه البخاري) .

“জান্নাতের মধ্যে এক চাবুক পরিমাণ জায়গার মূল্যমান দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।”


৯৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب » . (رواه البخاري) .

“আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ পরিমাণ জায়গার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, যেই পরিমাণ জায়গায় সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম)।”


৯৬. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صفحتان : واحدة من ذهب ، والأخرى من فضة » . (رواه الطبراني) .

“মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসী হবেন ঐ ব্যক্তি, যার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এক হাজার খাদেম, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে দু’টি করে পাত্র: একটি হবে স্বর্ণের, আর অপরটি হবে রৌপ্যের।”


সবশেষে বলা যায়, এটি হলো সর্বশেষ হাদিস, যার মাধ্যমে ‘সহীহ সুন্নাহ’র আলোকে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য’ বিষয়ক সংকলনটি সমাপ্ত হল; আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন একে আমার জন্য ও আমার মুমিন ভাইদের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার ব্যাপারে এবং বহু মূল্যবান এই পণ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট ত্যাগ স্বীকারে সাহায্যকারী বানিয়ে দেন; যেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন, আমাদের সকলকে জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং সেখানে আমাদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমবেত করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আবেদন গ্রহণে যথাযোগ্য।  

* * *

গ্রন্থপঞ্জি

১. ‘তাখরীজুল এহইয়া’ ( تخريج الإحياء ), হাফেয আল-‘ইরাকী, জাতীয় সংস্করণের প্রান্ত-টীকাসহ।

২. ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ ( الترغيب و الترهيب ), হাফেয আল-মুনযেরী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৩. ‘সিলসিলাতুল আহাদীসা আস-সহীহা’ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ): আলবানী, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

৪. ‘সুনানু ইবনি মাজাহ’ ( سنن ابن ماجه ): ইবনু মাজাহ আল-কাযবিনী, বিন্যাস: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৫. ‘সানানু আবি দাউদ’ ( سنن أبي داود ), আবূ দাউদ আস-সিজিসতানী, দারু এহইয়াউস সুন্নাহ আন-নবুবীয়াহ।

৬. ‘সুনানুত তিরমিযী’ ( سنن الترمذي ), আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, প্রকাশনা: দারুল ফিকর।

৭. ‘সুনানুদ দারেমী’ ( سنن الدارمي ), আবূ মুহাম্মদ আদ-দারেমী, বৈরুত।

৮. ‘সুনানুন নাসায়ী’ ( سنن النسائي ), আবূ আবদির রহমান আন-নাসায়ী, দারুত তুরাস।

৯. ‘সহীহুল বুখারী মা‘আ ফাতহিল বারী’ ( صحيح البخاري مع فتح الباري ):দারুল ফিকর।

১০. ‘সহীহু মুসলিম মা‘আ শরহিন নববী’ ( صحيح مسلم مع شرح النووي ): মাকতাবতু যাহরান।

১১. ‘যিলালুল জান্নাত ফী তাখরীজিস সুন্নাহ’ ( ظلال الجنة في تخريج السنة ): আলবানী, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

১২. ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ ( كتاب السنة ): ইবনু আবি ‘আসেম, প্রকাশনা: আল-মাকতাবু আল-ইসলামী।

১৩. ‘আল-লুওলুও ওয়াল মারজান ফীমা ইত্তাফাকা ‘আলাইহে আশ-শাইখান’ (اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان ): মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৪. ‘মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ’ ( مجمع الزوائد ): আল-হাইছামী, মাকতাবাতুল কুদস।

১৫. ‘মিফতাহু কুনুযিস সুন্নাহ’ ( مفتاح كنوز السنة ): ফিনসানক, অনুবাদ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৬. ‘আল-মুয়াত্তা’ ( الموطأ ): ইমাম মালেক ইবন আনাস, বিন্যাস: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুত তুরাস।

১৭. ‘সহীহুল বুখারী’ (صحيح البخاري): আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (المكتبة الشاملة), দ্বিতীয় প্রকাশ (الإصدار الثاني)। [অনুবাদক ]।

১৮. ‘সহীহু মুসলিম’ ( صحيح مسلم ): আল-মাকতাবা আশ-শামেলা ( المكتبة الشاملة ), দ্বিতীয় প্রকাশ ( الإصدار الثاني )। [ অনুবাদক]।

* * *

সূচীপত্র

০ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

০ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের ঘ্রাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জান্নাতের দরজাসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সর্বপ্রথম যার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হবে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী মানুষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসীর মর্যাদা

সপ্তম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের স্তরসমূহ

নবম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের ভিত্তি ও তার মাটি

দশম পরিচ্ছেদ: জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

একাদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের বিবরণ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বৃক্ষ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বিছানা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের নারীসমষ্টি

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের মধ্যে দৈহিক মিলন

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের মধ্যে হূর কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন

বিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার

একবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের রুমাল

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের বাজার (মেলা)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি দৃষ্টিদান

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ: রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির দৈর্ঘ্য

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ: আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের কাতার সংখ্যা

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ: সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের চিত্র বর্ণনাতীত।

০ গ্রন্থপঞ্জি।

০ সূচীপত্র।

* * *

� প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে হাদিসের সংখ্যা হবে ৯৫টি; কেননা, হাদিসের ক্রমিক নং উল্লেখ করার সময় ৭১ এর পরে ৭২ না লিখে ৭৩ লিখেছেন। আর আমিও লেখক যেভাবে হাদিসের ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেছি। - অনুবাদক।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: যিম্মীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (أبواب الجزية والموادعة), পরিচ্ছেদ: বিনা অপরাধে যে ব্যক্তি যিম্মীকে হত্যা করবে, তার অপরাধ (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم), হাদিস নং- ২৯৯৫।



� সূরা আর-রা‘দ: ২৩ - ২৪



� সূরা সোয়াদ: ৪৯ - ৫০



� সূরা যুমার: ৭৩



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: নবীগণ (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: তার কথা: হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ... (باب قوله : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...), হাদিস নং- ৩২৫২



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাওম (كتاب الصوم), পরিচ্ছেদ: সাওম পালনকারীদের জন্য রাইয়্যান (باب الريان للصائمين), হাদিস নং- ১৭৯৮; মুসলিম (৭ / ১১৬ - নববী)।



� মুসলিম (১৮ / ১০২ - নববী) হাদিসটি মাওকুফ।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা বনী ইসরাঈল [আল-ইসরা]  (باب سورة بني إسرائيل [ الإسراء ]), হাদিস নং- ৪৪৩৫; মুসলিম (৩ / ৬৯ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ (৬ / ৩২৮ – ফতহুল বারী); আহমদ র. এর বর্ণনাটিকে আলবানী বিশুদ্ধ বলেছেন: ‘আস-সহীহা’ ( الصحيحة ), ক্রমিক নং- ১৮১২



� মুসলিম (১৬ / ১২২ - নববী)।



� মুসলিম ও তিরমিযী।



� মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আমি প্রথম ব্যক্তি, যে জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করব, আর নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি” (باب فِى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا »), হাদিস নং- ৫০৫



� মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “আমি প্রথম ব্যক্তি, যে জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করব, আর নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি” (باب فِى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا »), হাদিস নং- ৫০৭



� সূরা যুমার: ৭৩



� মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব থেকে সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা (باب بَيَانِ صِفَةِ مَنِىِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَ), হাদিস নং- ৭৪২



� তিরমিযী (৩ / ৮৪) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ; আর আলবানীও হাদিসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন।



� তিরমিযী (৩ / ৮৪) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ; আর আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।



� সূরা ইবরাহীম: ২৩



� সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৯



� সূরা আন-নাহল: ৩২



� সূরা আল-হিজর: ৪৫ - ৪৬



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৭; মুসলিম (৩ / ৯২ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: আম্বীয়া (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী (باب قول الله تعالى), হাদিস নং- ৩১৪৯; মুসলিম (১৭ / ১৭১ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৩; মুসলিম (১৭ / ১৭৩ - নববী)।



� তিরমিযী (৪ / ৮৮); আর হাইছামী ‘আল-মাজমা’ ( المجمع ) গ্রন্থের মধ্যে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন (১০ / ৩৯৯)। আর আলবানীও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। 



� বায়হাকী হাসান সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন; তাবারানী। 



� মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান ( كتاب الإيمان ), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসী (باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا), হাদিস নং- ৪৮৫  



� সূরা ত্ব-হা: ৭৫



� সূরা আল-ইসরা: ২০ - ২১



� সূরা আন-নিসা: ৯৫ - ৯৬



� সূরা আল-মুজাদালা: ১১



� সূরা আলে ইমরান: ১৬২ - ১৬৩



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৮৩; মুসলিম (১৭ / ১৬৯ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد والسير), পরিচ্ছেদ: আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা (باب درجات المجاهدين في سبيل الله . يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي), হাদিস নং- ২৬৩৭



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: মাগাযী (كتاب المغازي), পরিচ্ছেদ: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা (باب فضل من شهد بدرا হাদিস নং- ৩৭৬১



� وأنعما শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে, সবকয়টি অর্থকে আমি এখানে একসাথে বর্ণনা করেছি। [সম্পাদক]



� আহমদ; তিরমিযী, আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে, ক্রমিক নং- ২০২৬



� আহমদ; হাফেজ ইবনু কাছীর ‘আন-নিহায়া’ ( النهاية ) এর মধ্যে (২ / ৩৪০) বলেন: তার সনদ সহীহ।



� আবূ দাউদ; তিরমিযী, আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ।



� কিনতার ( قنطار ) শব্দের ব্যাখা: ‘কিনতার’ হল একটি বিশেষ পরিমাপ, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হয়ে আসছে; একশ রতল; কোটি; অধিক সম্পদ। — দেখুন:  ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী - বাংলা অভিধান এবং ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী - বাংলা ব্যবহারিক অভিধান।



� হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (২ / ২৬৭) বলেন: তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ( الكبير ) ও ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন, তার সনদে ইসমাঈল ইবন ‘আইয়াশ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, কিন্তু শামবাসীদের নিকট থেকে তার কিছু বর্ণনা রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য, আর এটি সেগুলোর অন্তর্গত।



� মুসলিম, অধ্যায়: সালাত (كتاب الصلاة), পরিচ্ছেদ: আযানের জবাবে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য ওসীলা’র দো‘য়া করা  (باب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ), হাদিস নং- ৮৭৫



� ইবনু আবিদ দুনিয়া; তাবারানী; আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৮৫) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; আর হাইছামীও ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (১০ / ৩৯৭) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। 



� তাবারানী উত্তম সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৮৭) বলেছেন। 



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: আম্বীয়া (كتاب الأنبياء), পরিচ্ছেদ: ইদ্রিস আ. সম্পর্কে আলোচনা (باب ذكر إدريس عليه السلام), হাদিস নং- ৩১৬৪



� সূরা আত-তাওবা: ৭২



� সূরা সাবা: ৩৭



� সূরা আল-ফুরকান: ৭৫



� সূরা যুমার: ২০



� সূরা আর-রাহমান: ৭২



� বুখারী, আস-সহীহ (৮ / ২৬৪ - ফতহুল বারী) ; মুসলিম, অধ্যায়: জান্নাত এবং তার নিয়ামত ও অধিবাসীদের বর্ণনা (الجنة وصفة نعيمها وأهلها), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের তাঁবুসমূহ এবং মুমিনদের জন্য তাতে যে পরিবার থাকবে তার বিবরণ প্রসঙ্গে (باب فِى صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الأَهْلِينَ), হাদিস নং- ৭৩৩৭।



� আহমদ; ইবন হিব্বান; ইমাম তিরমিযী র. হাদিসটি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন; আর তাবারানী ‘আল-কাবীর’ ( الكبير ) এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রা. থেকে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন; আর আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (২ / ২৪) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; আর অনুরূপ মন্তব্য করেছেন হাইছামী ‘আল-মাজমা‘ ( المجمع ) এর মধ্যে (১০ / ৩৯৭); আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে (২ / ২২০)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত (كتاب فضائل الصحابة), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার বিয়ে এবং তাঁর মর্যাদা  (باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة وفضلها رضي الله عنه), হাদিস নং- ৩৬০৯; মুসলিম; আরও দেখুন: মিশকাতুল মাসাবীহ (৩ / ২৬৬)।



� আহমদ; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে (৫ / ২৬৫) সহীহ বলেছেন; আর সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে উসমান ইবন ‘আফ্ফান রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।



� মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত (صلاة المسافرين), পরিচ্ছেদ: ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাত সালাতের ফযীলত এবং তার রাকাত সংখ্যার বিবরণ (باب فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ), হাদিস নং- ১৭২৯; আর এই হাদিসটি ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে আছে, ক্রমিক নং- ৬২৩৪



� বুখারী ও মুসলিম।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: যুলুম (كتاب المظالم), পরিচ্ছেদ: অপরাধের দণ্ড  (باب قصاص المظالم), হাদিস নং- ২৩০৮



� সূরা আল-বাকারা: ২৫।



� সূরা মুহাম্মদ: ১৫



� সূরা আদ-দুখান: ৫১ - ৫২



� সূরা আর-রাহমান: ৫০



� সূরা আর-রাহমান: ৬৬



� তিরমিযী (৪ / ১০০), আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। আর আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।



� তিরমিযী (৫ / ১২০), আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। আর আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু মাজাহ, হাদিস নং- ৪৩৩৪



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১০



� তিরমিযী (৪ / ৮৭), তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।



� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯১) বলেছেন।



� আহমদ; হাকেম; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে (৩ / ২৩৫) হাসান বলেছেন।



� সূরা আল-কাউসার



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২০৮



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২০৯; মুসলিম (৯ / ৬২ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১২; মুসলিম (১৫ / ৫৩ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১৬; মুসলিম (৯ / ৬২ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২২০; মুসলিম (১৫ / ৫৫ - নববী)।



� মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: ফাদায়েল (الفضائل), পরিচ্ছেদ: আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হাউয সাব্যস্ত হওয়া এবং তার বিবরণ প্রসঙ্গে (باب إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- وَصِفَاتِهِ), হাদিস নং- ৬১২৯



� ইবনু আবি ‘আসেম, আস-সুন্নাহ (২ / ৩৪৭)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাউয (কাউসারের) বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب في الحوض), হাদিস নং- ৬২১৮; মুসলিম (১৫ / ৫৭ - নববী)।



� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২৭ - ৩২



� সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৪৮



� সূরা আর-রাহমান: ৬২ - ৬৪



� সূরা আল-মুরসালাত: ৪১



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৯



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৬; মুসলিম (১৭ / ১৬৭ - নববী)।



� তিরমিযী (৪ / ৮৬); তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, গরীব। তবে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।



� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটিকে এভাবে ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তার সনদ উৎকৃষ্ট; যেমনটি আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৫) বলেছেন।



� আহমদ; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে হাসান বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫৫২৩।



� তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫৫২৩।



� তাবারানী, ‘আল-কাবীর’ ( الكبير); আর আলবানী হাদিসটিকে ‘আস-সহীহা’ (الصحيحة ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩ / ৪০৭) সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ১৪২০



� তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে হাসান বলেছেন, ক্রমিক নং- ৫০২৮



� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২০ - ২১



� সূরা সোয়াদ: ৪৯ - ৫১



� সূরা আল-ইনসান: ৫ - ৬



� সূরা গাফের: ৪০



� সূরা যুখরুফ: ৭১



� মুসলিম (১৭ / ১৭৩ - নববী)।



� ইমাম আহমদ র. হাদিসটি উৎকৃষ্ট সনদে বর্ণনা করেছেন, যা আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৮) বলেছেন; আর ইরাকী (৩০০৮) বলেন: তার সনদ বিশুদ্ধ।



� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০) বলেছেন: তার সনদ বিশুদ্ধ।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত (كتاب فضائل الصحابة), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করেছেন (باب كيف آخى النبي صلى الله عليه و سلم بين أصحابه), হাদিস নং- ৩৭২৩



� ইবনু আবিদ দুনিয়া হাদিসটি ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন; আর হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ২৯৬) বলেছেন: তার সনদ উৎকৃষ্ট।



� সূরা আল-হাজ্জ: ২৩



� সূরা আল-কাহাফ: ৩১



� সূরা আল-ইনসান: ২১



� মুসলিম (১৭ / ৭৪ - নববী)।



� তাবারানী হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০১) বলেছেন।



� ইমাম আহমদ র. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; আর শাইখ আলবানীও তার ‘আস-সিলসিলাতুস সহীহা’ (السلسلة الصحيحة) নামক গ্রন্থেরে মধ্যে (৪ / ৬৪০) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।



� সূরা আল-গাশিয়া: ১৩ - ১৬



� সূরা আর-রাহমান: ৫৪



� সূরা আর-রাহমান: ৭৬



� ইবনু আবিদ দুনিয়া; তিরমিযী (৪ / ৮৬), তিনি বলেছেন: “হাদিসটি হাসান গরীব, হাদিসটিকে আমরা শুধু রাশেদীন ইবন সা‘দ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস হিসেবেই জানি।”



আমি বলি: বরং ইবনু হিব্বান ও বায়হাকী র. এর মতে, ইবনু ওহাব এই হাদিসটির মত হাদিস বর্ণনা করেছেন,  যেমনিভাবে হাফেয ইবনু কাছীর এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন (৪ / ৩১২)।



অতঃপর আমি ইমাম আহমদ র. এর নিকট এই হাদিসটির অপর আরেকটি সনদ পেয়েছি, ইবনু কাছীর র. (৪ / ৩১২) ইবনু লাহি‘আ’র হাদিস হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন: আমাদেরকে দাররাজ হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার ‘তাদলীস’ হওয়া সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন; সুতরাং হাদিসটি উৎকৃষ্ট এবং তার সনদগুলো দ্বারা শক্তিশালী, আলহামদুলিল্লাহ।



� ইমাম বায়হাকী র. হাদিসটি হাসান সনদে ‘মাওকুফ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয আল-মুনযেরী ‘আত-তারগীব’ ( الترغيب ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৬ / ৩০৩) বলেছেন।



� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ২২ - ২৩



� সূরা আন-নাবা: ৩১ - ৩৩



� সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৩৫ - ৩৭



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: জিহাদ (كتاب الجهاد والسير), পরিচ্ছেদ: ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী, তাদের দর্শনে দৃষ্টি স্থির থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ্র (باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين), হাদিস নং- ২৬৪৩।



� বুখারী (৬ / ৩২১ - ফাতহুল বারী)।



� তাবারানী হাদিসটি উৎকৃষ্ট সনদে ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যা হাইছামী ‘আল-মাজমা’ ( المجمع ) নামক গ্রন্থের মধ্যে (১০ / ৪১৮) বলেছেন।



� আহমদ; তিরমিযী; আর আলবানী হাদিসটিকে ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) এর মধ্যে সহীহ বলেছেন, ক্রমিক নং- ৭০৬৯



� সূরা যুখরুফ: ৭১



� ইমাম নাসায়ী র. সহীহ সনদে ‘আল-কুবরা’ ( الكبرى ) নামক গ্রন্থের মধ্যে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন; যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। 



� তিরমিযী (৪ / ৮৪), তিনি বলেন: হাদিসটি সহীহ, গরীব।



� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০১১) বলেছেন । 



� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০১১) বলেছেন । 



� ‘সহীহুল জামে’ ( صحيح الجامع ) [২ / ৫৮], ক্রমিক নং- ১৫৯৮



� সূরা আল-হাজ্জ: ২৩



� সূরা আল-ইনসান: ২১



� তাবারানী হাদিসটি হাসান সনদে ‘আল-আওসাত’ ( الأوسط ) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইরাকী ‘তাখরীজুল আহইয়ায়ে’ ( تخريج الأحياء) নামক গ্রন্থের মধ্যে (৩০০৪) বলেছেন। 



� ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ র. সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; দেখুন: ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ (৩ / ৩৫৮)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: হিবা ও তার ফযীলত (كتاب الهبة وفضلها), পরিচ্ছেদ: মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা  (باب قبول الهدية من المشركين), হাদিস নং- ২৪৭৩; মুসলিম (১৬ / ২৩ - নববী)।



� মুসলিম (১৬ / ১৭০ - নববী)।



� সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২ - ২৩



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: সিরাত হল জাহান্নামের পুল (باب الصراط جسر جهنم), হাদিস নং- ৬২০৪; মুসলিম (৩ / ১৭ - নববী)।



� মুসলিম (৩ / ১৭ - নববী)।



� সূরা ইউনুস: ২৬



� সূরা আর-রাহমান: ৪৬ - ৫৩



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা আর-রাহমানের তাফসীর (باب تفسير سورة الرحمن), হাদিস নং- ৪৫৯৭; মুসলিম (৩ / ১৬ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: অনুমতি প্রার্থনা (كتاب الاستئذان), পরিচ্ছেদ: সালামের সূচনা প্রসঙ্গে (باب بدء السلام), হাদিস নং- ৫৮৭৩; মুসলিম (১৭ / ১৭৭ - নববী)।



� সূরা আলে ইমরান: ১৫



� সূরা আল-বাইয়্যেনা: ৭ - ৮



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (باب صفة الجنة والنار), হাদিস নং- ৬১৮৩; মুসলিম (১৭ / ১৬৮ - নববী)।



� সূরা আল-কাহাফ: ১০৭ - ১০৮



� সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৩



� মুসলিম (১৭ / ১৭৪ - নববী)।



� সূরা মারইয়াম: ৩৯



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: তাফসীর (كتاب التفسير), পরিচ্ছেদ: সূরা মারইয়ামের তাফসীর (باب تفسير سورة مريم), হাদিস নং- ৪৪৫৩; মুসলিম (১৭ / ১৮৫ - নববী)।



� তিরমিযী (৪ / ৮৯), তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: কোমল হওয়া (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: হাশরের অবস্থা (باب كيف الحشر), হাদিস নং- ৬১৬৩; মুসলিম (৩ / ৯৫ - নববী)।



� সা‘দান চতুর্পাশ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।



� বুখারী, অধ্যায়: সালাতের বিবরণ (كتاب صفة الصلاة), পরিচ্ছেদ: সিজদার ফযিলত (باب فضل السجود), হাদিস নং- ৭৭৩; মুসলিম (৩ / ৮১ - নববী)।



� সূরা আস-সাজদা: ১৭



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭২; মুসলিম (১৭ / ১৬৬ - নববী)।



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৭৮



� বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা (كتاب بدء الخلق), পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা এসেছে এবং তা (আল্লাহর) সৃষ্টি (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة), হাদিস নং- ৩০৮০



� তাবারানী হাদিসটি শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন, যা হাফেয ইবনু হাজার ‘আল-ফাতহ’ (৬ / ৩২৪) নামক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন।
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